কবিতাসংগৃহ। 


সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্-প্রণীত 
কবিতাৰলী ৷ 


০২০০৩০০৯০০৯ 


প্রথম খণ্ড । 
নৈতিক এবং পরমার্থিক। 





সবক্যায় ফাক। 
ছনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্থায় ফাক্‌, বাবা সব হ্যা ফাক্‌। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা! কর জাক, বাব! মিছা কর জাক 
পেয়েছ যে কলেবর» দৃশ্য বটেখ্মমোহর, 
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্‌। 
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার, 
কোথায় রহিবে আর আমি আমি বাকৃ। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্থায় ফাক ॥ 
১ 


কবিতাসংগৃহ। 


সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্-প্রণীত 
কবিতাৰলী ৷ 


০২০০৩০০৯০০৯ 


প্রথম খণ্ড । 
নৈতিক এবং পরমার্থিক। 





সবক্যায় ফাক। 
ছনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্থায় ফাক্‌, বাবা সব হ্যা ফাক্‌। 
ধনের গৌরবে কেন মিছা! কর জাক, বাব! মিছা কর জাক 
পেয়েছ যে কলেবর» দৃশ্য বটেখ্মমোহর, 
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্‌। 
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার, 
কোথায় রহিবে আর আমি আমি বাকৃ। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্থায় ফাক ॥ 
১ 


কবিতাসংগ্রহ। 


নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্বিকার দেহ শুদ্ধ, 
চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাক্‌। 

মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাকি, 

কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাকৃ। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যার ফাকৃ॥ 


মিথ্যা সথে সদা রত, শত শত অনুগত, 
গৌরব করিয়। কত, গোপে দেও পাক 
পোসাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা, 
কপাল জুতিয়া ফোঁটা, শোভা করে নাক্‌। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাকৃ॥ 


নারীর কোমল গাত্র, মদনের সথরাপাত্র, 
তাহার উপর মাত্র; নয়নের তাক্‌। 
বনে বিচিত্র সাল, কাবায় রঙ্গিল কাজ, 
শিরে দিয়ে বাকা তাজ, টেকে রাখ টাক্‌। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌॥ 


স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তষ্ট মন 
মদে ছে বাড়ে ধন, কত লাক্‌ লাক্‌। 
রাখিরাছে বাপদাদা, ধপ্‌ ধপ, বর্ণ শাদা? 


সারি সারি তোড়া বাধা, শোভে থাকে থাক । 


ফবিতাসংগ্রই। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌। 


হইয়! আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ» 
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্‌। 

তুমি কেবা, কেবা পুভ্ত+ আপনার নাহি কুত্র, 

মিছামিছি মায়াস্ত্র, শেষ কুস্তীপাক.। 
দুনিয়ার মাঝে বাব সব হ্যার ফাক,॥ 


চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল 
উচ্ৈঃ্গরে বাজে ভাল, শমনের ঢাকং। 
জীবন ছাড়িবে কোল* না রহিবে কোন বোল, 
হরেকুষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক | 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক. ॥ 





সব ভরপুর । 
ছুনিষ়্ার মাঝে বাবা সব ভরপূর, বাঁ ঈব ভরপুর । 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাব! গৌরব প্রচুর ॥ 
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ, 
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল স্ুরপুর 1 
যোগবুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার, 


কবিতাসংঞ্রু। 


করহ ওঁকার সার গর্কা হবে চুর 


ছুনিক্লার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
নিশ্বাদ হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ, 
কাদিবে জনম শোধ, আহা উহ্ন সুর। 
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদা, 


কৈবলা কমল সপ্ত. পাইবে মধুর 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


স্থখ কু মিথ্যা নয়, যত অনুগতচয়, 
শীলতায় বশ হয়ঃ শুন'হে চতুর । 
বিধাতার সুনির্মমাণ, স্থখদ সন্তোগ ভাগ, 


ভোগ যোগে রাখ মান, ছুঃখ হবে দুর। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 


সরা কভু নহে হেয়, স্থরজন-উপাদেয়, 
রমণীতে সেই পেয়, গান কর শূর। 

তাহে প্র বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রগা রয়, 
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর । 


ছুনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপুর ॥ 


শহিতন-+খকনিধি, যান খ্িলায় বিধি, 


কবিতীসংগ্রই । € 


এত নহে মন্দ বিধি). সুখের অঙ্কুর | 


ধনধান্যে লক্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুগ্রভাবঃ 
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনুর। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥ 
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম হয় যশোযোগ, 
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর। 
সুখের এ কর্াভূমি, পুক্র মিত্র নহে উমিঃ 


এ সব তেজিয়! তুমি, হইবে ফতুর । 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর & 


কুস্তধারী নট মত, হর কাল অবিরত, 
গৃহ কার্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর 
চরম সময় তব, শত মাত্র হরি রব 


পার হয়ে ভবার্ণব, যাঁবে শান্তিপুর। 
ছনিরার মাঝে বাঁবা সব ভরপুর ॥ 





কিছু কিছু নয়।' 


ছুনিয়ার মাঝে বাঁবা কিছু কিছু নয়, বাব! কিছু কিছু নয় । 
অন্ন মুদিলে সব অন্ধকারময়ত . বাবা অন্ধকারময় | 
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বলঃ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পদ্মাদলগত জল, চিঠু নাহি রয়। 
কারে আমি বলি আমি, আমি যে মরণগামী। 
মিছামিছি দিই আমি, আঙ্গি পরিচয় । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 


আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত, 
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয় | 
কার বস্ত কেবা হরে, কার বস্তু কার করে, 
কেব। কারে দান করে, কেবা দাঁন লয়। 
'ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 


যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কশ্মাভোগঃ 
তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়। 
জলে নাঠি তেল মিশে তথাচ না তান দিশেঃ 
বিষম বিষয় বিষে? কিসে হখোদয় । 
হুনিয়ার মাঝে বাঁবা কিছু কিছু নয় ॥ 


কি হেতু সংসার-সথত্র, কোথা পিতা কোথা পুভ্রঃ 
কেখি! ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশয় । 

ন। ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল, 
বৃথা স্থখে হর কাঁল, নাহি কাঁল-ভয় । 


কৰিভাসং রহ । 


কারিগুরি বহুতর, দৃষ্ত বটে মনোহর 
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়। 
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে 


তুমি রব রবে রবে, কৰে লোবচর । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 


রমণী-বচন যদ» পান মাজে গদগদঃ 
তুচ্ছ করি ব্রচ্মপদ, প্রফুলন্ৃদয় । 
অবশেষ বোধশুন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুপ্নঃ 


কোথা তার থাকে পুণা* পাপে হয় লু 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥ 


কারে বল হুচতুর, তুমি বটে বাহাছুরঃ 
যত দেখ ভরপুর» ভর্-্পুর নয়। 
শখ লাত করিবার, বস্ত নয় পরিবার, 


ছুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়। 
হুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় & 


হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দ্রেহ গৌজাঠ 
সহজেই যায় বোঝা? ভার বোঝা নয়। 
ভব-ভ্রম পরিহরিঃ মুখে বল হরি হরি; 
কৃতান্তকুগ্জর হরি, হরি দয়ামন্থ 


কবিত।সংগ্রহ। 


ছনিরার যাঝে বাকা কিছু কিছু নয়! 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥ 





ঈশ্বরের করুণ] । 


অখিল সংসার, রচনা বাহার, 
সেজন কি গুণ ধরে। 
নিয়মে স্বজন, নিয়মে পালন; 
নিয়মে নিধন করে ॥ 
এ ভব বিষয়, সব শিবময়ঃ 
শিবের সাগর ভব। 
শুন গুহে জীব, ভোগ কর শিব, 
অশিব কি আছে তব ॥ 
অনাদি কারণ, সখের কারণ, 


বিধান করেন কত। 
শীচ্তিমত যোগে, রহ স্থথ ভোগে, 


মনের বাসনা যত গর 
কুরীতি কলাপ, ফুসহ আলাপঃ 


বিষম বিলাপ হর। 
করি অবধান, হোরে সাবর্ধন 
বিধান পালন কর) 


কষিতাংগ্রথ। 


ভোগ্গের কারগ, যাহা চার মন, 
'সকলি রোয়েছে ছাছে। 
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব, 
কিসের অভাব আছে ১ 
যে নিধি চাহিরে, তাহাই পাইবে, 
তবের ভাগ্ডার ভরা! 
নান। ফুল ফল, স্ুশীতল জল 
ধারণ করেছে ধরা ॥ 
আহার বিহার, অশেষ প্রকার 
সকলি বিধির বিধি | 
অবিধি হরিয়!, স্থবিধি ধরিয়া, 
পাইবে পরম নিধি ॥ 
রাখ সেই ক্রম, যেন্ধপ নিয়ম, 
অনিয়ম হোলে পরে। 
শরীর রতন, অকালে পতন? 
যতন কেহ না করে ॥ 
হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
কথিত নিগুট কথা । * ” 
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে? 
সুখী যেই যথা তথা ॥ 
অভিমত মত, কাযে হোয়ে রতঃ 
অবিরত চাল দেহ। 


কবিত।সংগ্রহ। | 


অভাব রবে না, অশিব হবে না, 
কুকথা কবে না কেহ॥ 
সাপের গরল, ... নাম হলাহলঃ 
ফ্যাভারে অধৃত হয়। 
ব্যাবহার দোষে, সকলেই রোষে, 
সুধা হয় বিষময় ॥ 
কর পরিহার, অহিত আচার, 
বিহিত বিচার ধর। 
করিতে স্ব ছিত) সুজন সহিত, 
সতত সুপথে চর ॥& 
যেকোন সময়, ধে কোন বিষয়, 
হয় তব ড্খ হেতু। 
সার কথা এই, ছুখ নয় সেই, 
সমূহ সুখের সেতু ॥ 
ভবে ভগবান, করুণানিধান, 
বিধান করেন যাহা । 
সেই সমুদয় অতি স্থখময়ঃ 
“ . সুশলপুরিত তাহা ॥ 
শরীর ধারণে, সুখের কারণে, 
যদি ঘটে কিছু ছুখ। 
তাহে রহে সুখে, এক গুণ ছুখে, 


কাতি 5১79 তান 2০ ও 


কবিতাসংগ্রহ্ধ- 


বদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে, 
অস্থখ-সাগরে পশি। 
ওরে মৃঢ়মতি, জগতের পতি, 
তাহে কভু নন দোষী ॥ 
এই ধরাতলে, নিজ কন ফলে, 
সকলে করিছে ভোগ । 
স্বক্মম ভুলিয়া, ঈশ্বরে ভুষিয়া, 
মিছা করে অভিযোগ ॥ 
আখিহীন নর, প্রভাকর-কর, 
দেখিতে কু ন| পায়) 
নিজ তাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে, 
অথচ অযশ গায় ॥ 
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে, 
ভুবন প্রকাশে যেই। 
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে, 
মনে বড় খেদ এই ॥ 


এসে এই তবে, জ্ঞানহীন সবে, 
বক 

ভ্রষপথে সদা জমে । রগ 

ছুখ পায় যত, ঘ্বেষ করে ততঃ 


নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ 
ছার হাঁয় হায়, একি ঘোর দায়, 
একথা বুঝাব কারে । 


১১ 


কবিত[সৎগ্রহ। 


ধিনি নিরঞ্জন, অখিলরঞগন, 
গঞ্জন করিছে তারে ॥ 
স্থখের সময়ঃ মোহিত হৃদয়, 
নাহি করে তায় নাম। 
মনে কত ভূর, কহে কোরে স্থুরঃ 
ৰড়। বাহাছর হাম ॥ 
দেখ শত শত, দাস দাসী কত, 
সতত করিছে সেবা | 
রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণেঃ 
আমার সমান কেৰা ॥ 
দারা স্থত ভাই, ছুহিতা জামাই, 
পরিবার দেখ যত। 
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা, 
কুলীন কুটুণ্ধ কত ॥ 
টাকা দিয়] পালি, কত দিই গালি, 
কখনো করে না রাগ । 
মুখের ধমকে, সকলে চমকে, 
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥ 
বে বাপ. দাদা, ছিল নামজাদা, 
ভূষিত ভূবন ধাম । 
কেমন স্ুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী, 


মনির এরর ভনিঅউিয ররর 





কত বলে লী, কত ছলে ছলি, 
কত ছলে আনি চাকি ॥ 

বথায় তথায়, কথায় কথায়, 
কত জনে দিই ফাকি 4 

দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
আমারে কেবা না জানে £ 

আমা সম নাই, জরী সব ঠাই, 
আমারে কেবা না মানে ? 

সকলেই বস, ভবভর! যশ, 
দশ দিকে আছে গাথা । 

হুকুমে হাজির, উজির নাজির, 
বাদসার কাটি মাথা ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত, 
আর যত দ্বিজ আছে। 

ড্যাম্‌ ড্যাম সব, সুখে নাই রব, 
তয়েতে আসে না কাছে ॥ 

“হুট” বোলে উঠি, “বুট” পায়ে ছুটি, 
কেমন আমার ভাব। * 

কত আমি গুরু ওই দেখ গুরু, 
দিতেছে গোরুর জাঁব ॥ 


নিক্গ বল বল, নিজ দল দল, 
হতাগনা? ভ্যালি তক) 


৯৩ 


৯৪ 


কবিতাসংগ্রহ । 


কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকরঃ 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 

সুখের সময়ঃ সুখের উদয়, 
আম] হোতে হয় সব। 

নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়, 
কিসে হব পরাভব £ 

টলে যদি রতি, মদনের রতি, 
আনি এইথানে বোসে। 

আমার প্রভাপে, ত্রিভুবন কাপে, 
রবি শশী পড়ে খোসে॥ 

কোথা স্থুররাজ, কোথা তার বাঁজ 
গোঁপে যদি দিই চাড়া । 


সহিত অমর» করি যোঁড়কর, 
এখনি হইবে খাড়া ॥ 

অসাধা আমার, কিছু নাহি আর, 
সকলি করিতে পারি 1 

থেকে এই পুরে, খাই সাধপূরে, 
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥ 

দেবতার স্থল, দিই রসাতল) 

ধরা জ্ঞান করি সরা । 
দেখ দিয়া কর+ আমার উদরঃ 


চারি পোয়া গুণে ভরা ॥ 


শুণ আছে যাই, প্রকাশিয়! তাই, 
হয়েছি প্রধান ধনী । 
সকলেই কয় নব দিকে জয়, 
সদ! জয় জয় ধ্বনি ॥ 
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম, 
এই দেখ বালাখানা। 
এই দেখ পাখা, মখ্মলে ঢাকা, 
কারিগুরি তায় নানা ॥ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাত্তাবাড়ি, 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া 
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ, 
এই দেখ জামাজোড়া | 
এই দেখ ছাতি। এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপমোড়া 4 


এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ 
কেমন পুকুর? কেমন কুকুর, 


কেমন হাতের কোড়া। ৭ 
কেমন এ ঘড়িত. কেমন এ ছড়ি 

কেমন ফুলের তোড় ॥ ্ 
দেখনা কেমন, চিকন বসন, 

জাহাজে এসেছে সবে। 


৯৫ 


কবিতাসংগ্রহা। 


রাজা আমি যাই, তাই সিন্‌ পাই, 
আর কি এমন হবে ? 
কেমন বিছানা, এ কথ! মিছা না, 
এসেছে বিলাত থেকে । 
দোঁষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে, 
আমার এ ঝাড় দেখে ॥ 
আখি বদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে, 
দোষ দিতে পারে কেটা ? 
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো, 
ঝাড়ের. কলঙ্ক সেট। ॥ 
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার, 
কৃত আহঙ্কার করে। 
নাহি পাত্র হিত» হিতে বিপরীত, 
পাপানলে পুড়ে মরে ॥ ূ 
শুনরে পামর, বোধহীন নরঃ 
স্কলি ভোজের বাজী । 
মিছে তোরধন, মিছে তোর জন, 
” ৮. মন যদি হর পাজী ॥ 
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী, 
মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া। 
কোরোনা অমন, হইবে দমন, 
শ্মন মারিবে কোড়া & 


ভোর টাকা কড়ি, তো ছড়ি খত 
তোর গদি আজ্বোলা। 
মাতি আছ মদে, উঠিয়্াছ পদে. 
বাড়িয়াছে বোল্‌বোল| ॥ 
কি বাজ বাজাধে, কি বাড়ী সাজাবে,- 
দেখিক্া! ভবের সঙ্জা ॥ 
কি-কব অধিকঃ ধিক্‌ ধিক্‌ থিক্‌, 
মনে কি হয়না লজ্জা ? 
বাড়াইয়। ভূরঃ সাজাইয়া পুর, 
কাহারে দেখাবে শোভ। ? 
বিনোদ ভূবন, দেখেছে যে জন, 
দে জন ছোঁয়েছে ধোব! 
এই তোর রূপ, হইবে বিব্প, 
ধুলায় পড়িবে দেহ। 
সুদিয়া নয়ন, করিলে শর্ষনঃ 
সুধাবেনা আর কেছ ॥ 


€ভোমার যে ঘর, এই কলেধরঃ 


যেতে হবে তাহ! ছাড়ি । 

আপন ভুলিয়া, বাড়ি ঘর নিয্লা, 
আত কেন বাড়াবাড়ি? 

এই অন প্রাণ, যে কোরেছে দানঃ 
কর-দেখি তার ধ্যান । 


তথ 


১৮ " কবিতাসংগ্রক। 


যদি চাহ মান, রাখ পরিমাপ 
এত অভিমান কেন ? 
মিছে বার বার, আমার আমার, 
আমার আমার কহে। 
সার হোলে ভূমি” তু্গি নও) তুমি 
কিছুই তোমার নহে। 
ভবে যত দিন, রবে তত দিন, 
দীন হোয়ে দিন কাটো।। 
কুদিকে চেওনা,  কুপথে যেওনা 
সপথ দেখিয়। হাটো ॥ 
কতু হয় সুখ, কু হয় ছু্চ 
জগতের এই রীতি। 
যখন যেষন, রি তখন তেমনগ 
প্রভু প্রতি রেখে॥ প্রীতি ॥ 
তারে মন প্রাণ, যদি কর দান, 
কতু না অণ্ডভ ঘটে। 
থাকে সব ভয়ঃ সদা শিবময়» 
 * বিরাজ করিকে ঘটে? 
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদল 
সার কথ কই কারে। 
সুখ যতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ» ,. 
মনেতে করে নারে ॥ . 


একি পাপ রোগ, হোলে দুখ ভোগ, 
অন্থুযোগ করে কত। 
বলে “হায় হায়», ঈশ্বর আমায়, 
সারিলে জন্গ মত ৪ 
না জানে নাচিতে, পড়ি ভূমিতে, 
উঠানের দেয় দোষ । 
অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত 
কামারের প্রতি রোষ ॥ 
অবোধ যে জনঃ বিষম ভীষপ, 
তাহার চরণে গড়। 
অধিক খাইয়া, উদর ফকাপিয়া 
জননীয়ে মারে চড় ॥ 
ন! জানে সাতার» না পায় পাথারঃ 
হাফ লেগে প্রাণে মরে । 
না করি বিচার, সরোবর যায়, 
তারে তিরস্কার করে ॥ 
শুন হে চেতনঃ হও হে চেতন, 
অচেতন কত রবে £ 
জয় দ্লাতারাম, পরমেশ নায়, 
আর কবে ভাই কৰে ৪ 
পিতা মাতা তব, দেখালেন ভব, 
করহ তীদের সেবা | 


চে 


কৰিত|সংগ্রহ। 


বাপ মার পুরঃ আছে এক পর, 
হিতকর আর কেবা ? 
আর আর কত, পরিবার যত, 
বিচরে ভারতভূমি । 
যে জন যেমন, তাহারে তেমন, 
ব্যবহার কর তুমি ॥ 
সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার, 
যত পার তত কর। 
অপরাধী জনে, ক্ষমা করি মলে 
তার অপরাধ হর ॥ 
পেয়েছ অৰণ কর রে শ্রবণঃ 
পীষূষ-পুরিত কথ!। 
পেয়েছ চরণ+ কর রে চরণঃ 
সাধুজন আছে যথা ॥ 
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন, 
তবের ব্যাপার সব। 
পেয়েছ রসনা? পুরাও বামনা? 
*. কর হরি হরি রব ॥ 
পেয়েছ যে নাশা, স্থবাসের বাঁসা» 
করহ তাহার হিত। 
পেয়েছ যে কর বিরচন কর» 


নিস নি বির. ১ 


৪ 





১০৩ 


পেয়েছ জীবন, - নহে চিরখন, 
কমলের দলনীর। 
এখন তখনঃ কি হয় কখন, 


কিছু নাই তার স্থির ॥ 
তাই বলি শেষ. লহ উপদেশ? 
হৃধীকেশ বলে ধারে । 
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে, 
পুজা কর তুমি তারে ॥ 
এদিকে তোমার, দ্দিন নাই আর, 
বৃথা কেন দিন হর ৪ 
অভয় চরণ করিয়া স্মরণ? 
জনম সফল কর 


প0220০৮ 


সাম্য। 
সকলেরে জ্ঞান করঃ আপনার সম । 
তাহাতেই সিদ্ধ হবেঃ দম আর শম ॥ 

, পরিমাণ করি মান, মান রাখ মানে । 
স্বমানে সমানে সব, তবে লোক মনে 
নিজ মান চাই সুধুত কারে নাহি মানি। 
প্লে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী ॥ 

সরলতা কর যদি, সবার সহিত । 
তবেই সন্তোষ লাঁভঃ সহজে স্বহিত ॥ 


দুগ্গারা-নাা উনি উনিশ সির 


হি 


কাঁবতাসৎগ্রহ। 


লইতেছ পর ধন, বিস্তারিরা কর। 
মরণ নিকট অতিঃ স্মরণ না কর। 
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে । 
পরে পরে পর জ্ঞান, ম। চলিলে পরে ॥ 


মায়া। 


বিশ্বরূপ নাট্যশালা, তৃশ্ত মনোইর । 
শোভিত সুচারু আলো, সুর্য শশধর | 

'ভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার 
করিছে সকল সুত্রঃ হোয়ে সুত্রধার ॥ 
জলধর বাদ্যকরঃ বাদ্য করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয় কাল, হয ছয় রূপ। 
রঙ্ভূমে রঙ্গ করে, ভাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক। 
জীঙ্্া সকলে তার, বাত্রার বালক ॥ 
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লোয়ে। 


বহুরূপ সঙ সাজিঃ বহুরূপী হোয়ে ॥ 
ধা কাশ পোপ] হানি লহ 


ফবিত।সংগ্রহ 1 


্থুকোমল কলেবর, অতি গুললিত । 
নব নবনীত সম লাবণ্য "গলিত ॥ 
ফণি, জল, অনলেতে» কিছু নাই ভয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥ 
আইলে যৌবন কাল, আর এককুপ। 
যু্রক সুর্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল। 
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥ 
ইন্জ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ । 
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥ 
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন । 
কুষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দ্বিন ক্ষীণ ॥ 
আছে চক্ষু কিন্ত তায়, দেখা লাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্ত তায়, শব নাহি ধায় ॥ 
আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তাঁর। 
আছে পদ, কিন্ত নাই, গতিশক্তি তাঁর ॥ 
পলিত কুস্তলজাল, গলিত দশন। 
ললিত গাত্রের মাংস, স্মলিত বচন ॥৯ 
ছিল আগে এই দেহ, সরল সচল |. 
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥ 
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ। 
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥ 


২৩ 


চে 


কবিতাসংগ্রহ 1 


কেরপ কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও । 
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥. 
ভাল কোরে যাত্রা! কর, বৃঝে অভিপ্রায় । 
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায়॥ 
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে। 
এ যাত্রার শেষ হবেঃ গল! যাত্রা! হোলে ॥ 


স্থির ভারে এক খেলা, থেল চিরকাল । 
ভাল ভাল তাল বালী, জগদিজ্জ জা. 
ছায়াবাজী, মায়াবাজীঃ কত বাজী জোর । 
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥ 
হায় একি অপন্ধপ, ঈশ্বরের খেলা । 

এক ভূতে রক্ষা নাই, পাচ ভূতে মেলা ॥ 
ভূতে ভূতে যোগাযোগ» ভূতে করে রব! 
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥ 
ভুতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ। 
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥ 

কঠ্ধে ভূত ছিল ভূত, আবিভূর্তি কবে! 
পুনুরায় এই ভূত, কবে ভূত হৰে ॥ 
ভূতের বাসায় থাকো দেখোনাকে। চেয়ে। 
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের গৃহিত সদ], করিছ বিহার । 


করিতাঙগ্র্থ? ২৫. 


ক্ষথচ জানন! কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥ 
কখনে! নিগ্রহ করে, কু করে দয়1। 
নাহি মানে কলাম নাম, নাহি মানে গয়] ॥ 
এই ভুত করিগাছে নামের গঠন । 
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্থজন ॥ 
এই ভুতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত। 
হলিঘোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥ 
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের জাধার। 
বর্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব ধার ॥ 
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন । 
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন ॥ 


আসিয়াছ জগতের মেল! দ্রশনে । 

দেখ দেখ দেখ জীর, যত সাধ মনে & 

কিন্ত এক উপদেশ কর, অবধান ॥ 

ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥ 

দেখে! ঘেন মনে কতুঃ নাহি হয় ভুল্‌। ০ 
কোরোন!? কাচের সহ, কনকের তুল ॥ 

তারে দেখ একবার, ধার এই মেলা 1 
মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেল! 1] 


৬ 


কবিতাসংশুক। 
কাল। 


অপরূপ এক পক্ষী, জীবের ন] হয় পক্ষী, 
ছুই পক্ষ ছুই পক্ষ বার। 
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে, 
লোকে বলে পদ নাই তাঁর ॥ 
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম, 
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব। 
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই রব ॥ 
শুন্য শূন্যে উক্তে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খার, 
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ । 
দেখা যাঁয় ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়, 
ছিল মীন, এই হোলে! মেষ ॥ 
এই ভেড়া হোয়ে ষাড় বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়, 
ঘাস থেয়ে করিবে চরণ । 
মিথুন ষবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়ঃ 
“অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥ 
দেখে তার মন্দ মত, দত্তাঘাতে দশরথ, 
একেবারে করিবে নিধন) 
ক্ষরী অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি। 
উদ্রেতে করিছে গ্রহণ ॥ 


গরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রহুতা-হুতা, 
সিংহ-প্রীণ করিল হরণ । 

একজন দস্থা আসি, মারিয়। তুলার রাশি 
বধিবেক কন্যার জীবন ॥ 

তার দর্প হবে মিছা, শন করিবে বিছা, 
বিছা যাবে ধনুকের হাতে । 

ধনুর ধরিয়া ছিলে মকর ফেলিবে গিলে, 
মকর মরিবে কুস্তাথাতে & 

কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই যীন, 
এই দিন হবে পুনর্কবার | | 

স্বভাবের এই শৌভা, এইকপ জ্নোলোভাঃ 
এই ভাবে হইবে সঙ্গার ॥ 


প্রকৃতির কার্ধ্য ঘতঃ কতু নয় অন্য মত, 
এই ভাব এইরূপ সব। 
এই রবে এই ভূমিঃ এই আমি এই তুমি, 


রব কিম্বা রবে এক রব ॥ 
তাই বলি অদ্য নিশা) তোমারে ছেব৫িয়া কশা, 
অস্থির হয়েছে মম মন। 


এ সুখ কি হবে আরঃ এ প্রকীর সবাকার 
আর কি পাইব দরশন ? 
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবেঃ তুমি নাহি আর রবে, 


রবি সঙ্গ এলে পরে অহ 


হন 


২৮ কৰিত।সংগ্রহ। 


অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই, 
স্থির ভাবে রহ রহরহ॥ 


২০০০০৫৩০৪ 


শর!র অনিত্য। 


জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কড়ু নর 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ 


পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা স্থখে হর কাল, 
শরীর পেয়েছ ভাল. ব্যাির আলয়। 
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, 


যে আশায় ভবে আসা. তাহে হও লয়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয় ॥ 


দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শৃহ্ত তাঁর, 
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়। 
বুঝিয়া নিগুঢ় মর্শ, নীতিগত কর কর্শা, 


পরে আছে ধর্ম্াবর্খব পরীক্ষার তয়। 
জীবন ভীবনবি্বস্তায়ী কডু নব্ব " 


আমি আমি “অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনার, সতা পরিচয় । 
“মুদিলে যুগল আখি, সকল হইবে ফাঁকি, 


তুমি আমি এই ৰাক্য, কেব। আর কয় | 


7. কবিতীসংশ্রহ । ৯৯ 


জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কডু নয় & 

তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, 
দৃশ্ত বটে মনোহর, পঞ্চভূতময় । 

যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল» 
সুখদল হতবল, ছুঃখের উদর | 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থারী কতু নয়॥ 

নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করেঃ 
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছর ) 

অ্রম-নিদ্রা পরিসর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর, 
রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় । | 
জীবন ভীবনবিষ্ব স্থায়ী কু নয়॥ 

অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর সে, 
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়। 

ধদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান-নেত্রে দেখ মায়া, 

ত্যজিয়া তাহার ছায়।, ছাড় ভ্রমচয় ॥ 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থারী কভু নয় ॥ 

আমি খুখে আমি-কই ফলিতার্থ জমি কই, 
আমি যদ্দি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়) 

দার] পুভ্র পরিবার বল তবে কেবা কার, 
মোহযুক্ত এ সংসার, ফক্কিকারময় | 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 

খে হিংসা পরিহর বিবেকের সঙ্গ ধরঃ 


৩৩. 


-কৃবিতাসং গ্রহ্‌। 


সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয় । 
রমনারে কর বশ, বিভূগুণাযৃত রস, 
পান করি লভো যশ; হবে কাল জয় ॥ 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয়। 
দয়া ধর্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, 
গলে পর চারুহাঁর, বিশেষ বিনয় । 
মিছা ধন উপার্জন, ভবে ভাব নিত্যধন, 
স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চর । 
শীবন জীবনবিষব স্থায়ী কতু নয় 
এক জিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার, 
আস্মারূপে সবাঁকার, হৃদয়ে উদয্ব। 
অনিত্য বিষয় বিত্ত; নিত্যরূপে ভাব নিত্য, 
তক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়। 
জীবন জীবনবিষ্ স্থায়ী কভু নয় ॥ 


0220০ 


রোজসই ॥ 


অহরহ, অহরহ, কত গত হয়? 

এই অহ, এই রহ. লোকে এই কয় & 
বাত্রি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাল সমুদয় ) 
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচঙ্ক 
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- দেখি বটে এই কাল, ফলত অতৃষ্ট ॥ 
সুখ ছুথ ভেদে বলি, আপন আনৃষ্ট ॥ 
প্রপঞ্চ শরীর পেয়েঃ ধত দিন রই । 
এই কাল এই আমি এই মাত্র কই ॥ 
নাহি জানি কেবাঃ কেবা, আমি কেবা হই। 
কভু ভাবি, আমি আমি, কতু আমি নই ॥ 
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই। 
ভবের খাতায় শুধু; করি ঢের! সই ॥ 
বাজিল ছুটার ঘড়ি» হলো৷ রোজসই। 
আর কেন ওহে তাই. কর হই হই 
বোর গেল সবিশেষ, মিছে; বোঝা বই। 
কার প্রতি ভার দিই, কার তার বই 
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই! 
দেখ] যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥ 
কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই। 


ডবিলে মায়ার ভুদে, পাবেনাকো থই | 


তত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। 
সাংসারিক কত ক্রেশ, করিতেছ ভোগ । 
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥ 
সুখের নাসনা ধত, করি পরিহার 1 
নিরাহারে কছু থাকে,,কতু নীরাহার ॥ 
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ইচ্ছাপীন আহার না চাহ কারো ঠাই। . 
এরূপ সাধন! করি” কোন ফল নাই | 
জলদের মুখ চেয়ে, গগণেতে থাকে। 
গুন] যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে 
প্রাণান্ত মহীর নীরঃ কভু নাহি লয়। 
চাতক চাতকী তবে; যোগী কেন নয়? 


বাহ্যিক বিষয়ে প্রায় বাসনাবিহীন,। 
লোকের সমান্দে তুমি সাজিয়ান্থ দীন £ 
ত্যজিয়াছ বসন? ভূষণ চারু বেশ? 

উলঙ্গ সন্গ্যাসী হয়ে, ভম দেশ দেশ 
পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ত হলে পর। 
উদ্ধার হইত কত? খেচর তৃচর [ 
শ্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথ! ভ্রমে। 

স্থথ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ত্রষে ॥& 
লঙ্জাহীন দিগন্বর, নিজ ভাবে রয়। 

খকের গণ্দিভ তবে, যোগী কেন নয়? 


স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি! শ্রেচ্ছাচার ধর | 
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহিঃ বিবেচনা কর ॥ 
স্বণা তত, স্থুথে রতঃ স্বমত প্রচার ॥ 

কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার & 
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, হাহা ইচ্ছা সুখে তাঁহাঃ করিছ ভক্ষণ. 
ভিক্ষণ কথন নয়ঃ যোগের লক্ষণ 
আহারের লোভে সদা* বেড়ায় ঘুরিয়া। 
ধাহা পায়, তাহা খায়; উদর পুরিয়া ॥ 
ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারেতে। দ্বণ নাহি হয়। 
শুকর শৃকরী তবে, যোগী কেন নয় £ 


শরীরের সমুদয়, লোমকৃপ টেকে! 
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভক্ম মেখে? 
বড় ছট! ঘোর ঘট1,।তজনার জীক। 
মাঝে মাঝে উচ্চ রবে ছাঁড়িতেছ ডাক ॥ 
ভ্রম হেতু যোগতত্বে হারায়েছ দিশে | 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে ঃ 
ভক্মমাথা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর । 

ভয়ে কাপে থর থর দেখে যত নর ॥ 
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভন্ম মাঝে রয়। 
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয় ?* * 
শীত শ্রীক্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে। 

ছুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে ॥ 
জল আর তৃণফল, করিয়া! আহার । 
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার ॥ 


৩৪ 


ফাঁবত]সং গত 


সমভারে সহ্য কর, সকল সময় 1 
তগস্থীর এই যদি সত্যধর্শ হয় 

তৃণ জল খায় গুধুং কাননে বসতি । 
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা গুদ্ধমর্তি | 
শীত, প্রীক্ষ, রৌন্র জল, সহ্য সমুদয় ॥ 
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয় £ 


শিবহূর্ী তারা রাঁম, বলিতেছ সুখে । 
সদা কষ, রাধাকষ। রাধারুধ সুখে 
দেবদেবী নাম সব, মনে পড়ে ধৃত । 
উচ্চৈঃস্গরে উচ্চারণ কর তুমি তত ॥ 
লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্তব পাঠ করি। 
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিন্ধু-তরী: 
কুষ্ণ রাম মুখে বলি, সুক্ত হলে পর । 
খুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর ॥ 
রাধারুঞ্চ শিবদুর্গা সদা মুখে কয় । 

- ওফ আর শারী তবে; যোগী কেন নয়? 


মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেক। 
ছুটা ভাঈ প্রভৃপ্রেম স্বখে অভিষেক 
সঙ্গতের সমগুণে, পজতে বসিয়া । 
অধর-অমৃত খাওঃ রসিয়া রসিয়া ॥ 
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ণাত্রে পত্রে এক করি, প্রভূপ্রেম যাচ। 
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ ॥ 
মাহার দেখিলে পরে, সন্তোধিত থাকে । 
লাঙ্গল রিস্তার করি, মেও মেও ডাকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয়। 
গৃহীত বিড়াল তরে, যোগী কেল নয় ১ 


রঙ্গ দিয়া অঙ্নরাগ, অঙ্ক সুশোভিত । 
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥ 
শিষ্টবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব। 
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব & 
নামিরায় চিত্র করা, তাহে র্নকলি। 
গলায় ভ্রিকঠি বান্ধণ, গায়ে নামাবলী ॥ 
ছাব মেরে ভার জারি, তাহে কিবা ফল। 
তিলক কুতলি নহে, মুক্তির সম্বল 
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়। 
ময়ূর মঘুরী তরে, যোগী কেন নয় ? 


পুজা, হোয়। যক্ঞ, যাগ নানারপ জিয়া । 
গঙ্ধণতীরে ধুমধাম, কোবাকুষি নিয়া ॥ 
ফুল তুলি স্থান করি, পৃজায় নিবেশ 
মালীর মালঞ্চ সব, করিম শেষ ০ 


৩৬ 
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-পিতলের গোপালের, পরম আদর। 
নির্্দাগ করহ শিবঃ কাটিয়া! পাথর ॥ 
লইয়া! পিত্তল খণ্ড, মাথাও চন্দন ॥ 
মনে মনে ভ্ভাব তায়, নন্দের নন্দন ॥ 
ঘাটির। প্রস্তর কীসা, যোগী মদি হয়। 
কাসারি ভাস্কর তবে১ যোগী কেন নয় ৪ 


স্থথ ছুখ কিছু মাত্র, রোধ নাই মনে। 
প্মভাবে একা তুমি, বাস কর বনে ॥ 
দিবানিশি ধরাসনে, মুদিয়া নয়ন । 
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে, স্থখেতে শয়ন ॥ 
গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র এক!। 
মানুষের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা ॥ 
এরূপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে। 
সি হয়ে বিভু পান, ভ্রম মাত্র মনে ॥ 
নিয়ত নির্জন হয়ে, বনবাসে রয়! 

ভলুক শা্দিল তবে, যোগী কেন লয় ? 


শরীরে বিশেষ চিহৃ, করিয় গ্রকাপ। 
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্ম্মের আভাদ ॥ 
ৰাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল। 
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ধর্শের সুচনা করি, নাম হলো জারি। 
নানারূপ গীত বাদ আড়ম্বর ভারি ॥ 
সাধনায় সাধুভাব্ স্বভাবে সরল । 

ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল! 
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞ!নী যদি হয়। 
নটা নট, যাত্রাকর, যোগী কেন নয় £ 


পরসার্থ। 


প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি। 
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥ 
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে । 
জগত বন্ধন কর, বাবহার-গুণে ॥ 

যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ 
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥ 
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেইশ * 
জগদীশ পুরুয়ের প্রি হয় সেই ॥, 


প্রণয় শিখিতে ঘার, মনে সাধ আছে। 
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে ॥ 


৩৮ 


কবিতা সংগ্রহ! 


দেখ তাঁর কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা । 
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়! হয় সারা ॥ 
লাফ মেরে ঝাপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে । 
একবার আহা, উহু, রুরেনারো মুখে ॥ 
সহজে কি প্রেম কোরে তারে পাবি বোকা । 
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে খোকা ॥ 
জানাগুণে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্‌ ধোকা । 
এখনি পুড়িরা মর, হোয়ে প্রেম-পোকা ॥ 


ঘরে ঘরে ফ্রের যদ্দি, ঘরছাড়া হোয়ে । 

ঘর ছেড়ে কিবা! কাজ, থাক ঘর লোয়ে ॥ 
পেট নিয়া, দ্বারে ছারে, যদি গুণ হা । 
ধএমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কিরে বাপু? 
ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, ন1 ফিরিতে হয় । 
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥ 
বোসে থাকো এক ঠাই, নীর্ব হইয়া] । 
ঠেচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥ 


কিল দ্নাচিবে অর, কদিন বাচিবে ৫ 
এ ভাবে কদিন আর, জীবন যাঁপিবে £ 
কদিন ধরিবে আঁর, দেহের এ বল? 
ক্ষদ্দিন চলিবে আর, দেহের এ কল? 
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কদিন ইত্জিরি়গণ, রবে আর বশ? 
কদিন করিকে ভোগ, বিষয়ের রস ই 
জীবন জীবনবিস্ব, স্থারী কতু নয়। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি হয় 
এত বর্ষ পরমাযু, লিগি বিধাতার । 
রজনী হরণ করে, অগ্ধভাগ তা'র॥ 
বালা, রোঁগ, জরা, দুঃখ, বিষম জগ্রীল। 
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দকাল ॥ 
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাঁহা। 
কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহ ॥ 
তথাপি কিঞ্চিৎকাঁল, বাকি যাহা রয়? 
দলাদলি নিন্দাবাঁদে, করে তাহা ক্ষয় | 
অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রগ। 
ভরমেও ভাবে ন। জীব, পরমার্থপথ ॥ 
গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর। 
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার £ 
বর্ধমান কাল শুধুঃ হিতকর হয়। 
করিতে উচিত যাহা, কর এ মময় | 


কেন 'আর কাল কাট, হেলায় হেলায়? 
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় 4 
আর কত ঘৃরিবে হে, মেলার মেলায় ? 


কবিত।সংগ্রহ। 


এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥ 
ভূতে করে হাড় গড়া, ঢেলায় ঢেলার়। 
জানন। কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় 


মুক্তি মুক্তি করি সদা, ধতত নারী নরে। 

কথায় বসাঁয়ে হাট, কেনা বেচা করে ॥ 

কেহ বেচে, কেহ কেনে; কেহ করে দান। 
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কাণ ॥ 
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই। 
কোথা যুক্তি, কোণ মুক্তি, ভাবি-আমি তাই) 
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ । 

পাঁচে পাচ মিশাইয়!, হয় অপ্রকাশ ॥ 
অবিনাশী আত্মা এক; শ্বভাবেই রয়। 

বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ? 





ক 





) 


সংগত? 
রাঁগিনী ললিত-__তাল আড়া। 
কি হবে) কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে। 


কত দিনে পাঁৰ আমি গ্রবোধ কুমার হে 2 
ভূতমর যত হয়, . কিছু তার সার নর, 


বিভাগ 


রদানন্দ.শিষমদ্ব, তুষি মাত্র সার হে॥ 


কেহ নাই তব সম, শ্র/ণাধিক শ্রিয়তম, 
মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে। 

সবে ভাবে অপরূপ, বি্ধপ কিরূপ প, 
স্বরূপে স্বন্ধপ রূপ, ধর একবার হে ॥ 

মনোময রূপ দেখে, অস্করে বাহিরে রেখে, 
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে & 

সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়, 
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে॥ 

কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপঃ 
তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে॥ 

দেখে এই ভষকপ, না দেখে যে তব রূপ, 
হায় একি অপরূপ, বৃথ৷ জন্ম তার হে॥ 

অচল সচলচয়, কূপ শোভা ঘত হয়, 


সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥ 

তোমার বিভাম তায়, যদি না প্রকাশ গায়, 
একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে & 

কেমন মনের ভূল, জীব সব বুঝৈ স্থূল, 
ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার,হে £ 

না চিনিয়া আপনায়,। তোমায় চিনিতে চায়, 
সাতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার 'হে? 

" মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভাব ধরিলাম, 


৪5 


৪২ 


কবিতাসংগ্রহথ 


কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে॥ 

ভয় করি পর-ক্রোঁধ, অন্থুরোধ উপরোধ, 
জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে ॥ 

আমি দ্বিজ, আমি মুচি আমি পাপী, আমি শুচি, 
এ অরুচি, এই কুচি, দেশ-ব্যবহার হে ॥ 

মতে মতে দিয়! মত, সময় হইল গত, 
এখনো রাখিব কত, পাঁপ দেশাচার হে ৪ 

কেব। বিপ্র, কেবা মুচি, কে অগুচিঃ কেৰ শুচি, 
দেখিতেছি মিছাষিছি, এ সক ব্যাপার হে ॥ 

বৃথা করি পরিশ্রম *তোমার কপার ক্রম 
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে॥ 

অবিদ্যার ঘোর. জোর, রজনী না হয় ভোর, 
কেবল করিছে সৌর, চোর অহঙ্কার হে ।। 


যতদিন শত্রু সবে, প্রবল হুইয় রবে, 
ততদিন এই ভবে, ন। দেখি নিস্তার ছে 
বপুবাঁসে রিপুদ্লঃ প্রকাশ করিছে বল, 


ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে। 
থাকিতে প্ররল সোজা). না হইল সার বোবা, 
ক্রমেই,ভ্রমের বোঝা, হইতেছে: ভার হে।। 
আমায় দেখিয়া! দ্বীন, এখন সুদিন, দিলঃ 
তবে জানি তক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥ 
গ্রত ষত হয় ভাবী, . ততই ভাবেতে ভাবি, . 


কবিতালিংততীষ্ন। ৪৩ 


“ সেরূপ তাঁবের ভাবী, কবে হক আর হে | 

গুপ্ত কথ! নাহি কোয়েঃ হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে' 
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, তুগি কারাগার হে ॥ 

দিয়েছ ঈশ্বর নাস, না দিলে ঈশ্বরধাম, 
ঈশ্বর তোমার নাম করিয়াছি সার হে॥ 

কি করিব নাম নিয়া, তৃষিলেন! ধাম দিয়া. 
নামে ধামে, এক করা+ বিহিত বিঙ্গার হে £ 

বিবেচনা স্ুখালয়ঃ কিয়া সব শু'ভমর, 
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥ 


০০০০ 


প্রণাম তোমায় । 


প্রভাকর প্রভাতে, এভাতে মনোলোভা । 
দেখিতে লুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥ 
আকাশের অকম্মাৎ্) আর এক ভাব। 

হয় দৃষ্ট নব স্থষ্ট, স্ুথদ স্বভাব ॥ 

তরুণ তপন হরে, তরল তামস।-” 
লোহিত লাবণ্য হেরি' মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের» হয় ভাবাস্তর। 
খরতর কর কর হন, দিবাকর 4 
আমেতে ক্রমের হাঁ, পশ্চিমেতে গতি । 


৪৪ 


কবিত।সংগ্রহ। 


দিন যত গত, তত; দীন দিনপতি & 
পরিশেষ পুনর্বারঃ ঘোর অন্ধকার 1 
প্রণাম তোমায়, প্রভুঃ প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংহার । 
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ? 
এই দেখি এই আছেঃ এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায়, প্রভূঃ প্রণাম আমার ॥ 


প্রফুলিত কত স্কুল, বন উপবনে 1... 
শত শত শতদল, শোভ! করে বনে ॥ 
কুন্থমের বাস ছেড়ে, কুন্মের বাস । 
বাষু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাঘ ॥ 
মধুভরে-টলটল, ঢলঢল রূপ । 

আস্যভর! হাস্য তায়, দৃষ্ত অপরূগ ॥ 
মাজে মাজে যত দ্বিক্নঃ নিজ নিজ দলে । 
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥ 
শরীর পতন করে, ধন্ত তার ক্রিয়া । 
বাঁচায় অন্পংখ। জীব, মকরন দিয়া | 
ক্ষণপুরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার। 
প্রণাম তোমায়, প্রভূ, প্রণাম আমার ॥ 
এখনি স্াজন করি, এখনি সংহার। 
তোমায় অনস্ত লীলা) বুঝে সাধ্য কার £ 


কবিতাসংগ্রহা। ৪ 


এই দেখি এই আছেঃ এই, মাই-আর। 
প্রণাম তোমাক, প্রভূঃ প্রণাম আমার ॥ 


নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস। 
শ্বেতমর সমুদয় অমল আকাশ ॥ 

পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব । 
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত; কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥ 
আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ। 
সজল জলদজালে, জগৎ বিদ্বপ ॥ 
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি । 
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাঁসি ॥ 
সে সময় মনে মনে ভাবি এই ভাব । 
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥ 
ক্ষণপরে চেয়ে দেখিঃ সকলি বিকার 1 
প্রণাম তোমায় প্রভুঃ প্রপাম আমার ॥ 
এখনি স্থজন করি? এখনি সংহার। 
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য বু ? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমার, প্রভূঃ গ্রাম আমার ॥ 


এই আমি, এই আছিঃ এই অবয়ব! 
এই রূপ, এই রস» এই আছে রব ॥ 





৪৬ 


কার্বতাসতগ্র্থ। 


এই হস্ত, এই পদ. এই আছে সর্ক। 
এই এই* আর নেই, পরে এই শব |. 
এই ভ্রাতা, এই পুত্ত; এই পরিবার । 

এই হাদ্য, এই সুখ, এই হাহাকার ॥ 
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন'। 
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন ॥ 
এই মেধা. এই বত, এই অনুমান । 

এই তুমি, এই আমিঃ এই অভিমান । 
ক্ষণপরে আমি কোথা) কেবা আ'র কার? 
গ্রণাম তোমায় প্রতু, প্রণাম আমার | 
এখনি স্থজন করি, এখনি সংস্থার | 
ভোমার অনন্ত লীলা বুঝে নাধ্যকাঁর & 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর! 
প্রণাদ তোমার প্র, প্রণাম আমার | 


 পসি১০৩০৯১২৩০৯০ 
তত । 
ক্ষন্দেবর কুটীরেতে ইন্জ্িয় তস্কর | 
ধরিরা প্রবল বল, আছে নিরন্তর ॥ 


পরমার্থ পুক্রষার্থ, করিছে হরণ । 
একবার কেহ নাহি, করে দরশন | 


ক্লবিত।লংগ্রহ। ৪৭ 


কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীর 
কখনো! করে না মনে, আপিনার শিব & 
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয়॥ 
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় & 


নিজ জ্ঞান আছে যার, মানুয় সে হয়। 
জ্ঞানহীন যত জীব, পণ্ড সমুদয় ॥ 
-প্রাতে করে মল মুত্র, সরে পরিহাব্র। 
দিবা দবিগ্রহরে করে, সবাই আহার ॥ 
নিশিতে ক *% * পরে নিজ্রাযোথ । 
গ্রশুতেও ক্রোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥ 
নর যদি রিপুজরী, কঞানেতে না হবে। 
পশুর সহিত তার, প্রভেদ্র কি তবে? 


আপনার দেহ আর$ আপনার দারা । 
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী যাঁরা ॥ 
সে রড় বিষম নহে, কিন তো নয়। 
স্বভাবের ধর্দ্দে তাহা, সহজেই হন্জশ্া 
ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই? 
পরতব্বপরায়ণ, দেখিতে ন1 পার ॥ 
ক্ঞানীরে মানুষ বোধে নমস্কার করি 
মাথায় মুকুতাহার, সেই করী করী॥ 


৪৮ 


ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত। 
নানারূপ বেশ ধরে, দাস্তিকের মত.॥ 
কভু দুর্গা, কভু শিব, কভু রলে হরি। 
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥ 
বাক্সিদ্ধ, মন্ত্রসিঞ্ণ ছলেতে জানায় । 
কাগী, বগী, ভম্ম করে, কথায় কথায় ॥ 
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে । 
আসথচ সে আপনারে, কু নাহি জানে ॥ 


সদাই আসক্ত মন, সংসারের স্থথে | 
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় ছুগে 
সংসারের যত ধর্ম, কলি সে ধরে। 
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকি ০ রুরে ॥ 
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয় 
আমি হই ব্রন্ষজানী, এইবপ কয় ॥ 

জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন । 
কর্ম আর ব্রহ্ম তার। উভয় পতন ॥ 


 হ্রুতিদোষে স্থৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে। 


দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে? . 
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কুণে। 
উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥ 


সাকা ৪৬ 


একেক অধীর ক্ষন হাতে বধির | 
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির । 
করিয়া পরদপখে, কণ্টক প্রদান] 
শব নিরা করে শুবুঃ অর্থের সন্ধান ॥ 


বদ্ধ ক্রি যাক্যব্যহ. কার্য অলঙ্কারে ॥ 
পপুরাগাদি শান্তর শত্্, রাখে ধারে ধারে, ॥ 
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে । 

কিসে জয়লাভ হয়, এই আশ। করে ॥ 
বভনের স্থত্ধ তুলে, ব্যাকুল চিন্তার । 
"পরম ভাবের জারে, অভাব ঘটায় ॥ 
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার। 
শাহর স্ভাব ভেওেঃ একে করে আর ॥ 


বোঝ! বোৰ। পুঁথি পক্ে, ষর্ঘ্ঘ নাহি:লয় ॥ 
মিছে পোড়ে কি হুইরে, নাহি কলোদয় | 
বুখা পরিশ্রম করে, হরে আযুধন | 
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ | 
বুদ্ধিমানে শ্বাস্্র পড়ে, তৰ লম্-ভার $ 
অবরোধে কি পাবে তত ত্ব কোথা তার ? 
শববোধে ধু ছয়, বিদ্যার প্রকাশ | 
সারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ ৪ 
$ € 


এ 


ক্বিতাসংএক। 


“কোন নর কোটি বর্ষ, রেঁচে যদি রয়॥ 
তথাপিও শাস্ত্র খোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥ 
কত গুণ ষস্তাবনা, হয় একাধারে । 
শরা্তক্ধপ সিন্কুপারে, রে যাইতে পারে ? 
কর কর যত পার, শান্তর আলাপ । 
কিন্তু তায় মন যেন, ন! দেখে প্রলাপ গ 
মেখিবে প্রতাক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই। 
নন গ্রহণে কোন, প্রয়োক্ধন নাই | 


আয়ুহর বি্রকর, পার সমুদয্ন । 

সমুদয় শান্তর পোড়ে, জ্ঞান কার হয়? 

শান্ত পাঠে নাছি হর, মাবিনা মোটন। 
কখনই শান্তর নয় মোক্ষের কারণ ॥ 

বিদ্যা কিছু অন্তরের আধার না হরে। 
মুক্তি আর স্তানপথে, বিড়ম্বনা করে || 

শান্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না রন্ধন । 
মুক্তির কারণ শুধু; একমান্ধ মন ॥ 


বেছে বেছে সার লও, শীসন্ত্রালাপ কৰি ॥ 
ংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি ॥ 

অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তি লাভ যার। 

আছারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার ॥ 


ফারিতাসংপ্রহণ ৫১ 


»ঠীহইজেতে সমুদয়) দৃষ্টি যেই করে 
বৃদ্ধ হোলে সে কখন “চসমা” না ধরে ॥ 
হেঁটে না হৌচোট খায়, চলে যেই তেজে। 
সে কি কডু য্টি ধরেঃ ষরীবুড়ী সেজে ? 


(ওপ্রম আর ভর্তি হয, সর্বুলীধীর। 
ভরগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার 
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সঁপেছে মন। 
সে কি আর করে কু, শান্তর আলাপন 7) 
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয় । 
কোনমতে বাহু তার, গ্রাই আর নয় ॥ 
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ। 
পল ফেলে ধান্য লয়, কষক যেসন & 


কথ 


খল ও নিন্ক? 
ত্রহত' যে হয় তাঁর, সাধুব্যবহার ॥ 
উপকার বিলা নাহ্থি, জানে অপকার॥' 
দেখহ কুঠার করে, চনান ছেদন 
উনন সুবাস তারে, করে বিতরণ 
আক কারো-করে নাই, সম্পদ হরণ । 
কৌকিল করনি কারে, ধন বিতরণ ॥ 
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে। 
কোকিল অধিলশ্িয়ঃ সুমধুর গানে ॥ 
'গনয় হলেই) মান সব ঠাই। 
ঞ্ণহ/নে-সমাদর, কোন খানে নাই ॥ 
শারী আর শুক পার্ৰী, অনেকেই রাখে । 
ষত্র কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে £" 
'অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল ? 
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল £ 
ভুল, মন্দ” দোষ”গপ” আধারেতে ধরে ॥ 
ইজ অস্ত খেয়ে” গরল উগরে| 
লবণ-জলধি-জল করিয়া তক্ষণ ॥ 
জলধর করিতেছে” সুধা বরিষণ &' 
স্তজনে সুষশ গায়” কুষশ ঢাঁকিয়! 1, 
কুছনে কুরব করে সুর নাশিয়0' 


সষ্ফাবিতাপহভাছ | €৩ 
সিশনরি । 


যথার্থ যে মূলধন: স্তন তাহার মর্ম 
কর্শ হেতু নাহি বায় জানা । 

নান। জাতি মানা মত, উদ্ধারের নানা পথঃ 
জাতিভেদ ধর্্মভেদ নানা ॥ 

পরমেশ রূপাময়, এক ভিন্ন ছুই নয়, 
সবার উপাস্ক হন যিনি । 

শ্বেত, গীত, কৃষ্ণবর্ণ? নরনারী ঘত বর্ণ, 
সকলের ত্রাগকর্তী তিনি ? 

এই থে অধিলবিশ্ব, দ্লরূপে হয় দৃশ্য, 
সুপ্রকাস্ শোভা অপরূপ । 

প্রকাশিয়া অস্থরাগ* বহু খণ্ডে করি ভাগ, 
স্থজিল মনুষ্য বহুরূপ ॥ 

যত দেখ ছিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মু-চিহদ 
তার সেই ইচ্ছা সমুদয় । 

ভিন্ন রূপ ভিন্ন তাষাঃ ভিন্ন বোধ িক্ন আশা? 
কিন্ত তাহে নিজে ভিন্ন নয় | 

বিফল বুদ্ধির ভুল, ক্কতএব বলি স্থুল, 
শুন ভাই মিশনরি মন। 


৫৪. 


কবিতীসংগ্রন্থ। 


শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা! হর্ষ” 
ছেষাছেষে নাহি প্রয়োজন ॥ 

আপনার মত যাহা, হ্বজাতি সমীপে তাহা, 
ব্যক্ত কর ঈশুগুণ গেয়ে 

বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর, 
হিছুদের পরকাল খেয়ে ৭ 

জুসজাতি স্থনিপুণ,. তার! জানে ঈশু-ওণ, 
কোরাণে যবন নাশে খেদ। 

তোমাদের বাইবেলে, তৌমাদেরি সুখ মেলে, 
আমাদের শিরোধার্ধ্য বেদ ॥ 

শান্তবল বাহুবলঃ উপদেশ যত বল, 
যুক্তিবল সর্বশ্রেষ্ঠ বটে । 

সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব, 
সেই নিত্য নিয়ন্তা নিকটে | 





সক 





কবিতাসহগ্র+ ৫ 


বিষয়ে সুখ নাই 
জন্মিলে মানুষ একা, সঙ্গী নাই কেহ। 
কেবল আগন প্রতি, আপনার স্নেহ ॥ 
একের ভাবনা মাত্র, একরূপ বলে । 
মানুষের স্বভাবেতে, ছুই পদে চলে ॥ 
দ্বেষ-রাগশন্ত মন, ক্ষুপ্ন কতু নয়। 
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় & 
স্ুখেতে ভ্রমণ করে, সন্তোষের বনে । 
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় যনে ॥ 
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীরে । 
দ্বিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে 
মনে হয় সার বোধ, অপার সংসার । 
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আর] 
রমণী-রঞ্রন হেতু, কামনার ফীদ। 
সংসার-সাগরে বাধে, বিষয়ের বাধ ॥ 
পূর্ণশশী সম শোভা, যুবন্তীর যুখে । 
ঘোর ক্ষুধা সুধা ত্রমে, বিষ খায় এতে 
“স্তরীবুন্ধিঃ প্রলয়করী » শাস্ত্রে হই,বলে ? 
চতুষ্পদ পশু প্রায়, চারি পায় চলে ॥ 
অর্থের কারণ হয়, উপার্জনে মন । 


কবিতাসংগ্রহ ! 


বোধহীন সদ! ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ. . 
দারুণ দুঃখের দশা, প্রাপ্ত হয় শেষ ॥ 
জন্মিলে সন্তান হয়, অন্য প্রকরণ । 
তৃতীয় দেহের চিত্তা, উদয় তখন ॥ 
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল । 
অকুল চিত্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কুল ॥ 
চতুষ্পদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয়। 

পশ্ত ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয় | 
ভ্রমময়' মায়াসুত্রে” যুক্ত একেকালে ॥ 
উর্ণনাভিঞ বন্ধ বখা, আপনার আলে 1 
এইরূপ ক্রমে যত, বাড়ে পরিবার । 
মন্তকে ততই পড়ে, সংসারের ভার ॥ 
তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন' হয়। 
কোনরপে নাহি রহে” কোনরূপ ভয় ॥ 
সমুদ্র লঙ্ঘন করি” অভয় শস্তরে । 


- অনাসে ত্রমণ করে দেশ দেশাস্তরে' ॥ 


বুছকষ্টে যদি কিছু, উপার্জন হয়। 
নানারূপ বিভৃ্বনা, ভোগের সময় ॥ 
রোধুগর প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস ।' 
নতুবা শন করে, জীবন বিনাশ ॥ 





এ উর্ণনাতিস্-মাকতঁসা 1 


. বদাপি শীবিত তাই, থাকে. যেই জন । 
স্থখের আস্থাদ নাহি, পার তাঁর নন ॥ 
পরিবার মধ্যে নহে, সকল সমান । 
পরস্পর মনে মনে, নহা অভিমান ? 
বখন যাঙ্কার মনে, তুষ্তি নাহি হয়। 
তখনি অমনি তার, মলিনহৃদয় 
এন্ধপে জর জর; বিষয়ের বিষে! 
বিষর়ী পুরুষ তবে, স্তবখবী হবে'কিসে 2. 
সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার | 
অতিবৃষ্ঠি, অনাকৃি, অগ্রিতয় আর 7 
চোর-ভয়ে, রাঁজ-ভয়ে, ভীত প্রতিক্ষণ । 
কিরূপে মানব পাক, সুখের আসন ? 
বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান | 
দ্বেষ, হিংসা সমুদয়; হয় বলবান ৮ 
জ্ঞাতিদ্বন্থে অর্থনাশ” রাজার .সদন্দে 
কদাচ না! দেখে মুখ, দয়ার দরে ৪ 
চিরকাল রব আমি, এই ভ্রন ধরে 
মরণ নিকট অভি, প্ররণ ন! করে বা 
সংপারী জীবের এক, স্বতন্ত্রবিধানূ। 
আনন্দ অন্তরে তার, নাহি পার স্থান? 
পরিজন কেহ হোঁলেস-কুঁকার্য্যেতে রভ। 
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৫৮ 


কথিত।সংএহ। 


হইলে পুল্রের পীড়া, কতই জগ্জাল। 
প্রতিদিন প্রানে উঠে, পাচনের জ্বাল £ 
ওষধ পথ্যের তরে, চিন্তায় মোহিত। 
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ, বৈদোর সহিত 
মরিপে সম্তান হয়ঃ পাগলের প্রায় । 
শোকে সব বল বুদ্ধি লোপ পেয়ে যার & 
মায়ামদে মত্ত হোর্ে, মনে শোক আনে । 
কার পুত্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে ই 
ত্যজিন্না আঁছার নির্ত, ছঃখে হরে কাল। 
মোহকুপে মগ্ন হোয়ে যার' পরকাল ॥ 
হে বিভো করুণাময় ! দূর কর খেদ। 
মহামায়াজালপাশ,সব কর ছেদ ॥ 
বিবেক, বৈরাগ্য ছুই/ এ ঘোর জঙ্কটে'। 
নিয্ত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥ 
দয়1। ধর্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত । 
করুক্‌ ঘিপক্ষদলে, সংগ্রামেতে হত ॥ 
মিথ্য) রাগ, প্রতারণা» শক্রকুল যারা। 
খরতযী জ্ঞান-অস্ত্রে” সব হরে সার! 
জগতে কেবল হয়” সত্যের প্রচার । 
মিথ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর &' 
ভবের ভৌতিক খেলা) িছে সমুদয় । 
একমাত্র সত! তুমি কোধ ষেন হয় 


সার্বিভাগংতীছি? ৫৯ 


, ছি সত্য নিত্যবপ, এই জানি সার । 
াস্বারপে বিরাজিত, হ্বদয়ে আমোর 4 
যেয়ন তেমন ভুমি, ব্রিফল বিচার ) 
মনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার ॥ 


চে 


নিগুণ ঈশ্বর । 


কলার কিন্কর আমি, তোমার সন্ত।ন । 
আমার জনর তুমি, সরার প্রধান ॥ 

বার রার ডাকিতেছি, কোথা তগবান্‌। 
একবার, তাছে তুমি, নাহি দাও কাগ,1 
মর্বদিকে সর্ঝ লোকে; কত কথা কর 
শরবণে দে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় রব ক্ষায়, ঘটিল রি জালা । 
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কাল! ! 
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া। 
অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিযু 
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় বেটা । 
কাণ, বুজে কান. কর, ভাল নয় সেট! ॥ 
কার কাছে ছঃখ আর, করিব প্রকাশ ॥ 

কে আর শুনিবে সব, মনের আর্দাস ? 


কগরিতাসংগ্রহ। 


কেবল শ্রতির দোষে, হইল প্রীষ্কাদ ॥ - 
গতির হইলে দোষ, স্থৃতি রোথা রয় ই 
ঈর্শনে রি হরে আর, কিছু ভাল নয় ॥ 


মআবার কি কথ! গুনি, এ্ররুতির কাছে । 
হোগার ময়নে নাকি, দোল ধৃক্থাছে ? 
'লোচনের দ্বার আরঃ ম| হয় মোচন । 
শন্ধ হোরে পোস্ে আছ, করির! শয়ন 1 
গারিদিকে আপনার, পরিরার ঘার। 
অনিবার হাহাকার? করিতেছে তার1'॥ 
তুমি বদি অন্ধ হোরে, চক্ষু বুজে রবে । , 
আমাদের দশা কি, হবে বল তবে £ 
সৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন । 

সতের সন্তাপ তবে? কে করে হরণ |! 
ভ্রিলৌকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর । 
কে আছে কাহার কাছে দবাড়াইৰ আর ৪ 
স্বঠ উঠ» মিছে কেন, বলি রারে বারে | 
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে £ 
অনুভবে বুঝলাম, কাণা তুমি ব্টে। 
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে? 

_ এ লক খর্টি না তই দা । 
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ক্লাবার কি সর্বনাশ. হোয়েছ অচল 
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥ 
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব। যাহার সম্পদ । 
এমন পদের পতিঃ হারালেন পদ ! 


চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আঁর £ 
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥ 
আপনিই যদি তুমি, পোড়েছ বিপদে । 
তবে আর সন্তানেরেঃ কে রাখিবে পদে £ 
পদে পদে তৰ পদে; মন যদি রয়। 
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়? 


গোঁপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ। 
তা হইলে কিমে আনি, পাব বল পদ ? 
পিতা ছোয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ্। 
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ॥ 
তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো৷ পণ 
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ? 
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ | * 
তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥ 
কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটবে বিপদ । 

সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥ 


ডহ 
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শুনিলাম আর এক, কথা ভরঙ্কর। 

নিজে তুমি ভব-কর, কিন্তু নাই কর্‌॥ 

এই বিশ্ব যার করে, বিশ্ব, করে যেই। 
বিশ্বকর বিভূ হোয়েঃ করহীন সেই ॥ 

ঘে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কৰ। 
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব? 

ৰল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর। 

অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর ॥ 
দিবাকর নিশাকর, ছুই করকর।. 

নিপ্ত নিয়মে দেয়, কার করে কর? 
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে । 
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥ 

যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর 

তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্ধর ॥ 
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে। 
নিপ্ধর হইয়া কেন, নিষ্ষর না দিলে? 
গ্টটা নিরা, যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ । 
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত ॥ 
তাহাতে অষার মাটি, কাটা বনময়। 
কেমনে সুপস্য হবে, উর্ধরাতে! নয় ॥ 
কেবল বাঁড়িছে বন, চাষ হবে কিসে। 
সন্কুরিত হোলে তরু, কাটে কাম- কীশে 
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সুবিচার নাহি কর, হোয়ে তুষি রাজা । 
কিরূপে কাচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা ॥. 
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় । 
প্রতি কাল, এসে কালঃ করে কর লয় ॥ 
কোনৰপে তার্‌ কাছে, নাহি চলে ফাকি । 
জম। জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥ 
করি বা কিঃ তার বাকি, রাখি কোন্‌ ভাবে । 
আখির নিমিষে ধোস্ বেধে নিয়ে যাবে ॥ 
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার ॥ 

না হলে। স্থখের যোগ কর্ম্মতোগ সার ॥ 
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার । 
দেখি শেষ কপালেতেঃ কি হয় আমার ॥ 
পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর। 
মনে ঠিক জানিরাছি, তুমি নও পর ॥ 
দযাকর দয়া কর, পাতিরাছি কর। 

কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥ 

না৷ কর উপুড়হস্ত গুটাইয়া রাকো1।_ 
পেতে কর, পেতে কর. কিছু কাল থাকো ॥ 
আমার দিরাছ কর, কর তার লও ।* 

করে লিখি তব গুণ. অনুকুল হও । 

প্রেম তৃলিঃ তুলি তাহে, ভক্তি রঙ্গ দিরা | 


করিত।সংগহ ] 


অনোময় রূপ ধরি, দরপন দেহ 

তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥ 
মনে? হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস। 
অস্তর বাহিরে আমি, করিক প্রকাশ ॥ 


শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব। 
স্থবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব 
গন্ধবহে, গন্ধ বহে কাছে অহরহ | 
ছুমি তার গ্রন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥ 


তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ । 
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস ॥ 
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া! 
বাযুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিরা ॥ 
ক্ষরী ধরি, বু কারি, করিছে প্রহার । 
শিশির নিয়ত মারে» নিশির নীহার ॥ 
লহজে কোমলকার+ সয় সমুদর 

এ কল যাতনায়' যাতনা লা হয় ॥ 
পরম মঙ্গলময়» তুমি নিজে শিব । 
শিবের অশিব শুনে, কাদে যত জীব 1 
খেলিরা ভবের খেলা, তুমি হোলে .কাছি। 


ফি. 


কধিতাসংগ্রহা ডি 
রর চা 


অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ । 

কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥ 

যুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ 

মৃক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥ 

অজ গজ চারিষৃণ, পাঁচমুণড ধারা। 

নাহি বুঝি মাথামুণ্ডঃ কি বোগেছে তারা & 
শান্্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্‌ গুণে 
মুণ্ডপাত হইতেছে, যুণড নাই শুলে | 
কহিতে না পার কগা. কি রাখিব নাম। 

তুমি হে, আমার বাবাঃ « হাব আম্মারাম ” ॥ 
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন । 

কেমনে হইবে তবে, কখোপকথন ঃ 

আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসেরার ঘাড়, নেড়ে, সায় দিও তাঁয় | 
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ । 
এই ভিক্ষে দীন স্ুতে, হওন! বিমুখ ॥ 

চরমে পরম পদ, যদি থাই ভুলে 1৫ 
দে সময়ে একবারও চেওঁ মুখ তুলে [ 
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত; ব্যাপ্ত ভ্রিসংসার। 
অঃমি হে ঈশ্বর গুপ্ত+ কুমার তোমার ॥ 
ছু হোয়ে, গুপ্ত ছুতে, ছল কেন কর 2 
প্র কায় বাত করি, গুপ্র ভাব তর & 


৬্ড কবিতাসংগ্রহ। 


পিই নামে নাম, পেয়ে উপাধি ধোরেছি-। 
জন্মটূমি জননীর৮কোলেতে বোসেছি ॥ 
ভুমি গুপ্ত, আনম গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়! 
তবে কেন, গুণতজবে, ভাব গুপ্ত রয় £৪ 
গুপ্তভাবে চিত্র গুপ্র” চিত্র করি যবে। 

গুপ্ত স্থতে' গুপ্ত করি, গুপ্তগুহে লবে | 
আছি গু, পরিশেফ গুপ্র হব ভবে। 
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে ? 
গুপ্ত হোয়ে যখন, মুদদিব, আমি আঁখি । 
তখন এ গুপ্ত মতে, কিসে দিকে ফাকি & 


০ ৩ ১৬০৬ ৯৯৬ 


শ্রীমস্ভাগবত। 


প্রথম স্বন্ধ ॥ 
গ্রাথমাধ্যায়। 


মঙ্গলাচরণ । 
“প্রকাশিত পরিদৃশ্ত, বিশ্ব চরাঁচর ।৮ 

সমভাবে সদা কাল: সর্ব হগোচর ॥ 

এই জগতের) “স্থন্টি”, দস্থিতি"” কমার দয় 
নিকপিত নিয়মিত, হাহা হোতে ছয় ॥ 


কবিতাসংগ্রহী। ৬৭ 


* ক্জিত পদার্থ সকে, “তিনি” বর্তমান ॥ 
রূপে হয় তাই, সম্ভার প্রমাণ ॥ 

বিস্তারিত না থাকিলে, বিদ্ুর বিভাস। 
“অসব্খ জগ” কডুঃ হোতো না গুকাশ ॥ 
পঅবস্ততে” নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার! 
কেমনে করিব তার, সম্ভার ত্বীকার? 
“বদ্ধ্যার সন্তান” আর? “আকাশের ফুল” । 
€েবগ্অলীক মাত্র; নাহি তার মূল ॥ 
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র ফিনি। 
“সিদ্ধজ্জান” স্বতহ “সত্য” “সর্বগত” তিনি ॥ 
তিনিই “সর্বন্থধন”, সর্বমূলাধার । 
“নিরাধার” “নিরগুন” “নিত” ননির্বিকার” | 
বিমোহিত যে “বেদে” বিবিধ বুধগণ | 
যে “বেদের” মহিম। না, হয় নিবূপণ ॥ 
“আদি কবি” “বিধাতার” হদয় আকাশে । 
বাহার করুথাবলে, সে “বেদ”? প্রকাশে ॥ 
গতেজ” “জল” “কাচ” এই তিনেঞ্ীরস্পরে । 
“অসতো” সতের ভান, ফে প্রকার ধরে ॥ 
“বিকার বিশিষ্ট কোধে” ণ্জলভ্রম”হর | 
বাস্তবিক “অসত্য” সে, “নৃত্য” নয় নয় ॥ 
“ত্রিগুপের” সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার ॥ 
“সতারণপে” বোধ হয়, অধিল সংসার ॥) 


৬৮ কবিত।সংগ্রহ। 


ফলত “অলীক” এই» মিথ্যা সমুদয় । : « 
একমাত্র “তিনি” বিনা+ “সত্য” কিছু নর ॥ 
প্ধিনি” হন, আপনার: প্রভাবে প্রচার ॥ 
“যাতে” নাই? কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চার | 
সেই “সত্য” “স্বরূপ” বিকার নাই প্ধার'১। 
প্পরম পুরুষ*' তিনি, ধ্যান করি “তার”? || ৪ 





ক 





ন্ 


(প্রথম খণ্ড মমাপ্ত।) 


্ 





* কবি ভাগবতের প্রথম শ্রোকের, টীকার মগ্মান্থুবাদ 
করিয়াছেন । প্রথম শ্লোকটা এই £- 
জন্মাদ্যন্ত যতোহ্্গ়াদিতরম্চার্থেষ ভিজ্ঞঃ স্বর,.ট. 
তেনে ব্র্িহদা ব আদিকবয়ে সুহ্যন্তি বং রঃ | 
তেজোবরিমৃদাং যথা বিনিময়ে! যত ভিবার্গনুবা 
ধায় স্বেন সদা নিরম্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি & 
অতি বাহুল্যভয়ে টাকা দেওর। গেল ন1। 


দ্বিতীয় খণ্ড ॥ 





সামজিক ও ব্যঙ্গ।ত্বুক | 


শপ 


ইংরাজী নববর্ষ। 


চাদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার। 
বিনিমরে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥ 
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত । 
একাম্ন একানে ছিলঃ সবার সহিত ॥ 
নিরন্ন বারন দেব, ধরিয়া বিক্রম । 
বিলাতীর শকে আসি, করিল আশু? 
শ্রীষ্টঘমতে নববর্ষ” অতি মনোহর । 
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর 





্গ টাদ ১ বাপ ৫॥ পক্ষ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ 


সরা আনলক ) 


শত 


কষিভাসং গ্রহ 1 


চারু পর্িচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর। ন্‌ 
নানা ভ্রব্নযে হুশোভিত, অস্টালিকা ঘর ॥ 
মানমদে বিবি সব, হইলেন্‌ ফ্রেস। 
ফেদরের ফোলোরিস্‌, ফুটিকাটা! ডেস্‌ ॥ 
শ্বেত পদে শিলিপর, শেভ! তায় মাথা । 
বিচির বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা ॥ 
চিকন্‌ চিরুণি চার" চিকুরের জালে । 
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেষ্ছে গালে ॥ 
বিভালাক্গী বিধুসুর্ধীঃ সুখে গন্ধ ছুটে । 
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥ 
সুপ্রকান্ত কিবা আস্ত, মৃদ্হাস্তভর1। 
অধরে অমূত সুধা, প্রেমক্ষুপাহরা ॥ 
গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক! 
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিকৃ ॥ 
অনোচলাভা কিবা শোভা, আগা মরি.মরি। 
রিবিণ উড়িছে কত? ফর্‌ কর্‌ করি ₹ 
চন্ছ্ুল উল টল, বাকা ভাব ধোরে। 
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে ॥ 
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্ধ জীব, ধগ্ তুই মাচি | 
তোর মত গুটি ছুই, পাথা পেলে বাঁচি ॥ 
স্বথে ভাষি গুভ্রকাস্তি, ঘম্পী হেরিয়া। 





ক্টড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসিঃ বগির উপরে । 
“সন্ধে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥ 
থানার টেবিলে বসি; করি খুব তুল । 
এঁটে! কর! সেরির, গেলাসে দিই হুল 1 
কখনো গাউনে বসি, কু বঙ্গ দুখে । 
মা মাজে ভিজে গায়, পাথা নাড়ী সুখে ॥ 
নববর্ষ মহাহ্ধ, ইংরাজটোলায়। 
দেখে আধি ওরে মনঃ আয় আয় আয় ॥ 
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর । 
কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর ॥ 
স্বাছেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নান। | 
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খান! ॥ 
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট বাতে। 
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥ 
কট..কট্‌ কটাকট, উক্‌ টক্‌ টক্‌। 
ঠুনো ঠনো ঠুন্‌ ঠুন্ ঢক২ঢক ঢক.॥ 
চুগু পু চপ চুপ, চপ২চপ২চপ,। 
সুপু স্ুপুক্থুপ সুপও সপ.সপ, সর্থ-॥& 
ঠকাস্‌ ঠকা্‌ ঠক, ফদ্‌. ফস্‌ ফদ্‌.।» 
কস্‌ কম্‌্টস্‌টস্‌১ঘস্‌ ঘন্‌ ঘস্‌। 
হিপ ছিপ হোরে হোরে, ডাকে হোল র্লাস। 
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস 


শখ 


কবিত1সংগ্রহ। 


স্থথের সখের খানা? হোলে সমাধান । 
তার! রারা রারা রারা, সুমধুর গান ॥ 
গুড়ু গুড় গম গুম? লাক্কে লাফে তাল । 
তার! রার! রার! রারা, লাল। লাল! লাল | 
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজ। চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক। 

ঘত পার কোসে খাও, টেক টেকটেক॥ 
সেরি চেরি বীর ব্রা্ি, ওই দেখ ভর] 
একবিন্দু পেটে গেলে, ধর! দেখি সরা ॥ 
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে । 
পেট পৃরে খাও লোভ, ত সাদ আছে ॥ 
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথ! কহ হেসে । 
ঠেস মেরে বসে! গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে ॥ 
রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম। 
ডোণ্ট ক্যার]হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম। 
পিড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম ॥ 
মিসেন্াহি মিশ খার, কিসে হবে ফেয় 2 
সাড়ীপরা এলোচুল» আমাদের মেম। 
বেললাক' নেটিব লেডি, শেম শেষ শেম! 
দিন্দুরের বিন্দু সহ, কপাঁলেতে উদ্ধি। 
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুষ্চি 


কৰিষাসংগ্রহ ২... ৭৩ 


কবরে থেকে চিরকাল, পায় মহাছখ । 
কখনে। দেখে না পর পুরুষের মুখ ॥ 
৯.এইরূপে হিন্দুরামা শুদ্ধাচার রেখে । 
না পায় স্থথের আলে!, অন্ধকারে থেকে ॥ 
কোথায় নেটিব লেভিঃ বলি শুন সবে। 
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে দু 
ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল । 
ধন্য ধন্য রিলাতের, সত্যতার বল ॥ 
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, খষিক্ৃষ্ণ জয়। 
মেরিদাতা মেরিস্থৃত, রেরিগুড বয় ॥ 
ঈশ্বর পরম প্রেম, ল্পর্শ করে যাকে। 
ধর্ম্মীধন্মী ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যা থাকে কপালে ভাই* টেবিলেতে থাব । 
ভুবিয়া ডরের উবে, চ্যাপেলেতে যাক ॥ 
কাটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাব) 
ছুই হাতে পেট ভোরে, খাব থাবা থাবা।। 
পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো। 
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভঁলো! ॥ 
পুরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ । 
এখনি সাহেব সেছ্গে, রাখিব না ক্ষোভ ॥৯ 


»* এই কবিতার এবং পরবর্তা কবিতার অনেকগুলি পদ 
শরিত্যক্ত_হইয়াছে। 





পৌষ পার্বণ 
সখের শিশির কাল, থে পূর্ণ ধর! 
এত ভঙ্গ বঙ্দেশ তবুংরঙ্গভরা || 
ধনুর তন্থুর শেষ, মকরের যোগ । 
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ ।। 
মকর সংক্রান্তি গানে, জন্মে মহাফল। 
মকর মিতিন সই, চল. চল.চল.॥॥ 
লারানিশি জাগিয়াছি, দেখ দব বাদি । ' 
গঙ্গাজলে গল্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আমি! 
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী। 
একী আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী | 
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে । 
রীধাবাড়া হবে গব; আমি নেয়ে এলে ॥ 
ঘোর জীক বাজে শীক, বত সব রামা। 
কুটিছে তও,ল স্থখে, করি ধাম! ধামা ॥ 
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্য। আবার! 
মেয়েদেন্নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার ॥ 
তুক্‌ তাক্‌ মস্্রত্ত্রঃ কতরধপ খ্যাল্‌। 
পীদাঁড়ে ফুলিচে শ্তাল্‌ শ্রাল, শ্তাল, শ্তাল ২; 
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি। 
ছ্যাক হ্যাক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি ॥। 
উন্ুনে ছাউনি করি, বাউনি বাধিয়] 
চ্াউনি বর্তার পানে, কাছূনি কাদিয়া ॥ 


ফবিতাসংপ্রহ 1 ৭ 


চেয়ে দেখ সংসারেক্ে, কতগুলি ছেলে * 

. ধল দেখি কৈ হইবে, নয় রেখ চেলে ৭ 
ক্ষুদকুঁড়া শুঁড়া করি, কুটিলাম ঢটেকি। 
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে টেকি 
আড় করি পার.দিতেঃ সিকি গেল গড়ে । 
লেখা করি নাহি হয়, আদ পোয়া গড়ে ॥ 
হাই কোরে রাখিলাম, অর্ধভাগ কেটে ॥ 
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল ৰেটে ॥ 
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে ৷ 
তোলা তোল! খেতে দরিয়া কুরাইল ঘরে ॥ . 
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন | 
বাড়ীর লোকের তাছে, নহে এক মণ ॥ 
একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি) 
একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি ॥ 
ভাঙ্গামণে পুরোমণ, মন যদি খোলে । 
পুরোদণে কি হইবেঃ ভাঙ্গামন হোলে ॥ 
তুমি ভাব বরে আছে, কত মণ তোলা] । 
ভ্রাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা ? 
কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো দায়! 
খুলে দিলেঃ মন কিতে, তুলে রাখা যায় 8 
বিষম ছ্রন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাট! । 
কোনমতে শুনেনাকো, ছোড়া বড় ঠ্যাটা॥ 


৭৬ 


কবিত।সংগ্রহ। 


না দিলে, ধমক্‌ দেয়, ছুই চক্ু রেঙ্গে+ 
ঘট বাট হাড়ি ঝুঁতি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে & : 
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছ্বাই। 
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই ॥ 
অনৃষ্টের দোষ সব, মিদ্ছ দেই গালি। 
চর্ব্বণে উঠিয়া! গেল, পার্বণের চালি ॥ 
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে। 
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্‌ চেলে॥ 
ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে । 
নৃতন জামাই আজ, আদিবেন রেতে ॥ 
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান। 
হাবাতের হাতে যান, অভাগীর প্রাণ ॥ 

কি বলিব বাপ মায়, কেন দিলে বিয়ে । 
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্নঃ নিয়ে ॥ 

কোন দিন ন1 করিলে, সংসারের করিয়ে । 
দিবেনিশি ফেরো! শুধু, গোপে তেল দিয়ে ॥ 
সব মাত্র ছুই গাছ!, খাড়, ছিল হাতে । 
তাহাও দিয়াছি বাধা, মেয়েটির ভাতে | 
দে জদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস $ 
বাচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস ॥ 
রা্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধা! খেয়ে । 


এ 2০৯ টিস্ত ১, 


কবিতাঁসংগ্রহ্‌। প্‌ 


- এইরূপ প্রতি ধরে, দৃশ্য সনোহর | 
গিপ্লির কাড়ুনী হয়, কর্তার উপর-& 
মাগীদের নাহি আর তিন রাজি ঘুম। 
গল্কাগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধৃষ ॥ 
সাবকাশ নাই মা, এলোচুল বাঁধে । 
ভাল, ঝোল. মাচ. ভাত, রাশি রাশি রাধে ॥ 
কত তার কাচা থাকে, কত বান্ন পুক্কে 
সাধে রাধে পরমাঙ্গ নলেনের গু 
বধূর র্ধানে বদি, যায় তাহা এঁকে । 
শ্বাশুড়ী ননদ কত, কথ! কয় বেঁকে ৫ 
হালে! বউ, কি-করিলি, দেখে মন চটে; 
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে 2 
সাতজন্ম তাঁত বিনা+ যদি মরি ছখে। 
তথখাচ এমন রাল্সা, নাছি দিই সুখে ॥ 
বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল । 
সলিলে ভাপিয়। যায়, চক্ষু ছল ছল | 
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়। 
ফুটিতে না পারে কিছু, সনে মনে রয় 0. 
ভাগ্যফলে.রার] সব, ভাল হয় ধার! 
ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, লাহি পড়ে তীর £ 
হাসি হাসি সুখ খানি, অপরূপ আড়া। 
বেঁকে বেঁকে যান গির্ী, দিয়ে নথ নাড়া ॥ 


খত 


কবিতাঁসং গ্রহ । 


ই্যাগা দিদী এই শাক, রীধিয়াছি রেতে 
মাথা খাও সত্তি বল, ভাল লাগে থেতে ॥ 
দিব্বি দিস কেন বোন, হেন কণা কোয়ে ? 
ষাট.ষাট. বেঁচে থাক জন্মএয়ে| হোয়ে ॥ 
খুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে । 

ভাল রান্না-রে ধেছিষ. ধন্য তুই মেয়ে & 
এইরূপ ধৃমধাম+ প্রত্তি ঘরে ঘরে । 

নানা মত অনুষ্টান, আহারের তরে ॥ 

তাজ তাজ ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোহুল ॥ 
সারি সারি হাতি হান্তি কাড়ি ক্র কোলে ॥ 
কেহ বা পিটুলি মাথে, কেহ কাই গোলে ।, 

ক ক চি 

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর ) 
গড়িতেছে পিটেগুলি, অশৈষ প্রকার & 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত, কুটুদ্বের মেল!) 

হায় হার দেশীচার, ধন্ত ভোর খেলা)॥ 
কামিনী যাঁষিনীষোগে, শয়নের ঘরে । 
স্বামির খাবার জুব্য১ আয়োজন করে 
আদরে শ্বাগুয়াবে সব, মনে শীধ আছে) 
খেঁসে ধেসে থসে গিয়া, আসর্টনর কাছে ॥ 
শী খাত, খাও বলি; পীঁতে দেয় পিটে) 
মা খাইলে বীকাগুে। পিটে ছে পিং 


কৰিভিতাহ.। ৭ 


. আকুলি বিকুলি কত; চুকুলির লাগি 
চকুলি গড়িয়া! হন্‌, চুকুলির ভাগী ॥ 
প্রাণে আর নাহি সন, ননদের আাল1। 
বিষমাথ। বাক্যবাণে, কাণ হলো কালা ॥ 
মেছো বউ মন্দ নর, সেই গোড়ে গোড় | 
কুমারের পোঁনে ষেনঃ পোড়ে পোড়ে পোড় ॥ 
মনোহখে গ্রাতে আজ, কুটি নাই থোড়। 
এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোড় ৫ 
শ্বাশুড়ী আলাদা রেখে, ছাই তিন হীড়ী। 
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্তাটির বাড়ী 8 
ঠাকুর্কির ছেলে গুলো খায় ঠেসে ঠেসে । 
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে । 
মরি মরি যাট.াট২ কেঁদেছিল রেতে। 
বাছা মোর পেটপুরে, নাহি পায় খেতে ॥ 
শক্তিভক্তিপরায়ণ, হন যেই নর ॥ 
তখনি এসব বাকেট, ভেস্কে দেন ঘর ॥ 
উপাদৈয় দ্রবা সব, গত়্িরাছে চেলে 
সদ হয় কম্পন শেষ, গোটা ছুই খেল & 
কামিনী-কুহকে পড়ি, খার যেই ভাবী । 
নিজে সেই হাবা নয়, হাব তার বাঝ1 ॥ 
বুকে পিটে. শুড়পিটে শুভ পিটে গড়ে। 
ছিছর দেবতা সম, ঠাট, তার ধড়ে॥ 


৮৬ 


কবিত।সং গ্রহ 


ভিতরে পৃরিয়! ছাই, আলু দেয় চাঁকা। , 

ক কক ক্ষ 
লোভ নাছি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে 
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে ॥ 
পায়েসে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি। 
গ্ৃহিণীর অন্থরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি ॥ 
যুবো৷ সব হবো প্রায়, থুবে। নাহি নড়ে । 
কাছে বোসে খায় কোসে, রোসে নাহি পড়ে ॥ 
ধনা ধনা পলীগ্রাম, ধন। সব লোক। 
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোক ॥ 
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে । 
ছাট নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে ॥ 
সহরের কেন! দ্রব্যে বেড়ে যায় জাক। 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেরেদের ডাক ॥ 
কর্তাদের গালগন্পঃ গুড়,ক টানিয়া। 
কাটালের গুড়ি প্রায়, ভুড়ি এলাইয়। & 
ছুই পার্খে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে | 
চিটে "ড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোপে ॥ 
তরুণী রমণী যত, একত্র হয়! ॥ 
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া | 
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক । 
মাজে মাজে হাস্তরবে) সুখের যৌতুক & 


ছন্ঘ মিশনরি॥ 


ভূজঙ্গ ছিংশক বটেঃ তারে কিবা ভক়্ € 
মণি মন্ত্র মহৌষধে, প্রতীকার হয় ॥ 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ, দংশে ভাই যারে। 
একেবারে বিষীতে+ সেয়ে ফ্যালে তারে ॥ 
ব্যাত-য়ে বার হই? যদি পায় বাগে । 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি; ভয় করি বাধে ? 
হেদো বনে” কেঁদে! বাঘ? রাজামুখ যার । 
বাপ্‌ বাপ্‌ বুক ফাটে নাম শুনে তার ৪ 
বাগ করা বাধ আছে? হাত দিয়া শিরে। 
পরিয়া ধর্ষ্ের গলা, নখে ফ্যালে চিরে ৪ 
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে 
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ৪ 
কিতে মনের খেদ, বুক ফেটে-শায়। 
মিশনরি ভেলেখরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥ 
সাতৃমুখে কু কথ? আছি অবগত ॥ 





কবিতা সংগ্রহ । 


এই বুঝি সেই ভুদু, রাঙ্গাসুখ যত &. 
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান । 
কাণকাটাঞ* * »* কেটেনেবেকাণ 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে। 
বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥ 
চিনি দিব ক্ষীর ছিব, দিব গুড়পিটে। 
বাপধন বাছা মোর, ছেড়নারে ভিটে & 
কি জানি কি ঘটে পাছে, বৃদ্ধি তোর কাচা । 
ওখানে ভুছ্ুর ভয়, মেওনারে বাছা! 
মূর্খ হয়ে ঘরে .থাক, ধর্মমপথ ধরে। 

কাছ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়! করে ॥ 
হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল। 
আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ৪ 
দিষ্টভাষী শুত্রাকার, মিশনরি যত । 
আমানের পক্ষে তার! দয়া-ধর্শাহন্চ ৪ 
পিতার হুখের নিধি) তনয় রতম। 

কিছু ন্যছি বুঝে ভার, মনের মতন এ 
শুনা করি জননীর, হদয়ভাওার 1 

হরণ করিয়। লর, সাধের কুমার & 
বাক্যের কুহুক যোগে, ঈতুমর ছেড়ে। 
যুবভীব বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥ 
কামিনীর কো'লশুন্য কুপন মন তার । 


করিতাসংগ্রহ ॥ ৮৩ 


«৫ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়? 
 বিদাদান ছল করি, মিশনরি ভব, 
পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্ষ্ের টব ৫ 
মধুর বচন ঝাক্ছে, জানাইয়া লক্‌। 
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব & 
শিশু সবে ত্রাণকর্তী, জবান করে ডবে। 
রিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় টবে ॥ 


৫ 
পাটা ।* 

'রসভরা রসময়ঃ রসের ছাগল 1 

তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥ 

্বর্ণকু কী রত্রগর্ভা, জননী তোমার। 

উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তারও 





* কবি ভ্রমণকাঁলে আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাই 
পরে একটা পাটা পাইয়া, তৃপ্তির সহিত ভোজন পুর্ববক এ 
প্রণয়ন করিয়াঁছিলেন। 


৮৪ 


কবিভাসংগ্রহ। 


তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবানি। 
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান ॥ 
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নির!1 
বাচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়! || 
উাদমুখে টাপদাঁড়ি, গালে নাই গৌঁপ। 

শৃঙ্গ খাড়া ছাড়। ছাড়া, গলামে লোমে থোঁপ & 
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা | 
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র; কথ! কয় বোবা ॥ 
বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা । 
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা ॥ 
চারি পায়ে ছাদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে। 
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ স্ঁকে ॥ 
শুধু যায় পেট ভোরে, গটারাম দাঁদ!। 
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাধা ॥ 
শাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে । 
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভা রব শুনে ॥ 
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ । 

তোমার প্রসাদে-যায, সকল বিষাদ ॥ 

জ্বাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে । 
কাটনা ফামাই হয় বাটনার কালে ॥ 

ইচ্ছ৷ করে কাচা খাই, সমুদয় লোরে | 
হাড়গুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোয়ে ॥ 


াত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।- 
ঝোলমাথা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি ॥ 
টুকি টাকি টুক্‌ টুক্‌ মুখে দিই মেটে । 
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥। 
ঝোলের সহিন্ত দিলে গোটা! গোট। অদালু। 
লক্‌ লক্‌ লোলো লোলে! জিব হয় ল' . 
সাবাস্‌ সাবাস্‌.রে সাবাসী তোরে -'জ1| 
ত্রিতুবনে-্ভঁর কাছে নিছু নাই ম-1॥ 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর ) 
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা! ঘাস খে? 
মহতের কার্য কর গরিবানা চে 
না জানি কি হোতো৷ আরো স্ব .র খেলে ॥ 
বিশেষ মহিমা তব কি কব:জবানী। 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভীাড়ে-ম। ভবানী ॥ 
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ৬ যম খেয়ে। 
কসাই অনেক ভাল.গৌসায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের ছুহিতা। 
ছাগ-মাংল-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা।॥- 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে । 
খান দেবী পিভৃ-মাতা। বিশ্বমাতা হোয়ে ॥ 
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি ও খণ্ড হোয়ে। 


_ করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥ 





কবিতাসংগ্রহ। ৮৭ 


প্রতি কোপে যত পাটা বলিদান করে । 
দেবী-বরে জন্মে তারা * * ঘরে॥ 
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়। 
কলীর দেবল হোয়ে কালী-গুণ গায় ॥ 
প্রণমামি, * * তোমার চরণে । 
পেটভোরে পাটা দিও যত যাত্রিগরণে ॥ 
'প্রণমামি হৃখদীত্রী ছাগপ্র-, বিনী।--7 
অদ্যাবধি না হইবা কন্ার জননী 1 
প্রণমামি কলীঘাট যথা মাতা কালী। 
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি ॥ 
ধন্ঠ ধন্ত কর্মকার ধন্য তুমি খাড়া । 
প্রণমামি তব পদে দিয়! গাত্র নাঁড়া ॥ 
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ। 
.ভাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয়। পাটার হাড় গেঁথে তার মাল! ॥ 
বানাইৰ কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা ॥ 
নামাবলী বহির্বাস নিক্বা করতলে। 
ভালকোরে ছোপাইব রুধিরের জলে ॥ 
সাজাইৰ গোৌড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাৰ ! 
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব ॥ 
ফের যদি করে দ্বেষ হোয়ে প্রতিবাদী । 
খ্ুচাৰ গেৌঁড়ামি রোগ দিক্ষ। ছাগনাদী | 


৮৮ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


অন্গমতি কর ছাঁগ উদরেতে গিয়া? 
অস্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥ 
মুখে বলি গঙ্গা-নীরায়ণ-ব্রক্ম-হরি। 


- পাটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি. . 


তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর। 
নিতান্ত কৃতাস্ত হয় পদানত্ততাঁর ॥ 
ক্স একি অপ বিধাতার খেলা। এঞ্ঠপ 
শুদ্ধ গার কিছুমাত্র নাহি যায় ফেল! ॥ 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্কে রক্ষ তরি। 
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি ॥ 
রতি করে দিয়া সথক্মরেখা 1....... 
দেবমৃত্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥ 
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে। 
শ্রীহরি-গোৌরাক্গণ বাজে তালে তালে ॥ 
ঢাক কাড়। নহবৎ মৃদক্গ মাদোল। 
তবল! অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল ॥ , 
এক চর্্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল। 
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল ॥ 
কোত্ীধারী প্রেষদাস সেবাদাসী নিয়ে । 
ঘারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাঁজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে । 


আপনি করেন বাদ্য আপনার নাে & 


কবিভামংগ্রহ।: ৮৯ 


হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটা ঠাং। 
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাৎ ছ্যাড্যাং,॥ 
এমন পটার নাম যে রেখেছে, বোক11 
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥ 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে । 
বলচিলাম ছাগ-গুন বখ! সাধ্যমতে ॥ 
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন। 
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে. যেজন ॥ 
বিচিত্র পুম্পের রথে পাট। পাটা বোলে । 
সাতান্ন পুরুষ তার হ্বর্গে যায় চোলে ॥ 


বাবু চন্তীচরণ দিংহের খুধন্মনুরক্তি। 


ধেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি। 
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি 

পাতিয়া কুহকী ফাদ, ফেলিয়াছে পেড়ে । 
এমন সুখের গ্রাম» কেন দেৰে ছেড়ে £ 
গাচপাকা মর্তমান, বর্তমান চোকে। 

বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে ? 


৯৪. 


কবিতাসংগ্রহ। 


তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষবের ছেলে । 
কোথা যাও মনোহর, মালসীভোগ ফেলে ? 
হিন্দু হয়ে কেন চল? সাহেবের চেলে ? 
উদরে অসঙ্থ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥ 
ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বৃদ্ধি কর কাযা । 
বিধর্-ডোবার জলঃ থেয়ে।না হে ভায়! ॥ 
যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়। 
আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাঁই ভয় ॥ 
কত কারখান। করে, খেতে দ্দিব খানা । 
গোটুহেল ডোন্ট ক্যার, কে করিবে মানা? 
সরপোটে বোনে খাব, খুসি মের! খুসি। 
যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগা ঘৃক্গি॥ 
আহার বিহারে ভাই, ভর্ম কার কাছে? 
ধর্মসভা নাহি লয়, ত্রহ্মনভা আছে ॥ 


, আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং। 


টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয় রিং ॥ 
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে । 
পাব নিশ্য চিত্বরূপ, শরীর আগারে ॥ 
জান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়া রূপ গণ্ডী | 
ভ্রমদণ্ডে দণ্তী হয়ে, কেন হও দণ্তী ? 
পূর্ব হিন্দু হও, যিশুমত খণ্তী। 
হাড়িবী চণ্ডীর আজ্ঞা ঘরে আদ চণ্ডী ॥ 


বড়দিন। 
(দ্বিতীয়) : 


খ্রীষ্টের জনমদ্িনঃ বড় দিন নাম। 
বছ স্থুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥ 
কেরাণী, দেয়ান আদি। বড় বড় মেট। 
সাহেবের ঘরে ঘরে; পাঠাতেছে ভেউ ॥ 
ভেট্কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম। 
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥ 
এই পর্ধে গোরা সর্ধে, স্বুখী অতিশয় । 
বাঙ্গালির বিদ্দিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥ 
“কেখলিক” দল সব; প্রমানন্দে দোলে । 
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥ 
 বিশ্বমাঝে চাক্ষরূপ, দৃষ্ঠ মনোলোভা। 
যশোদার কোলে যথা, গোপালের-শোভা। ॥ 
স্বপ্রযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত.এই শেষে । 
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥ 
ও গড় ও গড, গডও লেখে বাইবেলে। 
ঈও কি তোমার শিশু, ওরঘের ছেলে ? 


৯২ 


কবিতাসংগ্রহ। 


এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে। 
বপন করেছে বীজ, শ্বপন দেখায়ে 


নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়। 


দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥ 
'দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্। এ দেশ ও দেশ। 
উভয়ের কার্ধ্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥ 
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার মাছ। 

এ দেশের ব্রচ্ম তবে, যশোদার যাছু ॥ 
খুলিষ্ব! পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে চোলে । 
কব তার সব গুণ? অবতার বোলে ॥ 
কুমারীর গর্ভে শিশু; হোয়ে অবতার । 
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার ॥ 
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে । 
ভূলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে ॥ 
ধর্থের বিস্তার করি, দেন উপদেশ। 
ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোল। জেলে । 
সবে বব এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে ॥ 

নাম জারি করিলেক; চেল! সব ঠাই । 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গৌসাই ॥ 
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান। 
ভুশের শের ঘায়ে, তেজ্িলেন প্রাণ ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ ৷ ৯৩ 


তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব । 
প্রভূপ্রেম প্রাপ্ত ছোয়ে, কতরূপ ভাব ॥ 
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল চল । 
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল ॥ 
প্রভুর শোণিত মাংস কালনিক করি । 
আহারে অহলাদ পান, যত মিশনরি ॥ 
টেবিল সাঁজায়ে সব, ভাবে গদ গদ । 

ংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ ! 
ভূবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে। 
হায় রে “কুমারীপুত্র” বলিহারি তোরে ॥ 
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব প্রকরণ। 
কেথলিক চর্চে গিয়া, দেখে এসো মন ॥ 
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে। 
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাপী লোকে ॥ 
ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড তায় বাধা। 
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাধা ॥ 
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল। 
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্ত খল খল ॥ 
মিলিউরি, সিবিল, বণিক আদি যত। 
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটা, আস্ফালন কত ॥ 
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে । 


রা রান্নার নে শর সরি রর 


৯৪ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেট করি । 

ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেন্ট ধরি ॥ 
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট । 

সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্‌ হুট ॥ 
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে । 
অস্ুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥ 
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খান1। 
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নান! | 
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে । 
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥ 
শক্তি সহ ভক্কিভাবে, খেয়ে মাংস মদ । 
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রন্মপদ ॥ 
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ব, প্রেমতত্ব লাভে । 
হোয়ে গ্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥ 
রণবেশী মিলিটরি, যত সব গোর] । 
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোর] ॥ 
হুকুম জাহির করে, দাড়িয়া ঈীড়িয়া। 
বিবির লিবির আঁক, শিধির গাড়িয়া ॥ 
চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে । 
শ্রীমতীর শ্রীযুখেতে, আগে দেন ধোঁরে ॥ 
বড় বড় সাহেবের, এইরূপ ভোগে । 
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥ 


কবিতাপংগ্রহ1- ৯৫ 


ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রাক্নাঘরে দুকে | 
কুক্‌ হোয়ে মুখ খানি, লুক্‌ ক্রি স্থুখে ॥ 
বিধাতা ষদ্যপি করে, গাঁড়ির সহিস্‌। 
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্‌ পহিস্‌ ॥ 
সাজিয়া! কউচত্যান, উপরে উচিয়া। 
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাকাইগ্সা ॥ 
আন্্রুস্‌, পিশ্রুস্‌ আদি, ভিজ্ঞুস্‌, মেও্ডিস্‌। 
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ভিসোজ1, গমিস ॥ 
জেল, নেস্ু, কেন আর, টোস্ুগণ যত। 
কাকে ঝাকে, মহা। জাকে, চলে-শ্ভ শত ॥ 
পোরে ডে.স, হন ফ্রেস্‌, দেখা যায় বেড়ে। 
বাকাভাবে কথা ক্ষন, কালামুখ নেড়ে ॥ 
পৃ ইখাড়া চিডিডির, কোরে ভুষ্টিনাশ। 
ম্যাম সঙ্গে, নান! রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ ॥ 
 ছুণাগলি অগ্রিবাস, খোলার আলয়। 
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥ 
ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি । 
লিছু যাও. কেলাম্যান্‌, নোটিৰ বেঙালি ॥ 
ভূতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই। 
রূপি বিন! রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥ 
বড়দিনে বাবু দেজে, কতরূপ খেই । 
জাহান্গ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥ 


৯৬ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তেঁতুলেশগদী যেন, ফিরিঞ্জির বাক । 
বাচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো! ক ॥ 
আনাক্যাষ্ট কন্ব্ট, গৃহত্যাগী যারা । 

কত স্থখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা ॥ 
নীলু, বিলুঃ কালু; লালু+ দলু+ হুলু, হিরু। 
গম্থ, খু, হন তন্থ, হার, আর ছিরু ॥ 
এদিকে ছুঃখের দায়, মনে বোলে ফাসি । 
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়,কীর হাঁসি ॥ 
ছোড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা । 
তাই,পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা ॥ 
তাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্‌ সাজাইয়]। 
ঈশু-ভাবে খানা! খান, বাহু বাজাইক্সা ॥ 
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে। 
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥ 

যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যসন্। 
বড়দিনে তাহাদের, সাহেব ধরণ ॥ 
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সখের পঞ্চার । 
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার ॥ 
বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যাল! । 

চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা ॥ 
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা । 
কতু,শত আয়োজন,[ ইয়ারের খান] ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। . ৯৭. 


ছেস্-ভিন্ভরা ভিস্ মধ্যে ভাতে ভাত । 
সে পাত আপাত নক, নিপাতের পাত ॥. 
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জনসেবা ! 
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে 'কেবা ? 
উরি মধ্যে ছুঃখিতর, বঙ্গি সব ভেঙে 
তবৃহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥ 
তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্প। গীত গেয়ে? 
গোচে গাচে বাবু হক, পচা শাল চেয়ে ॥ 
কোনোরপে পিত্তি রঙা, এটো কাটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥ 
“এ, বি” পড়া ভবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গাঁদা-গাঁদা, ডেক্সের উপরে ॥ 
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি। 
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিছুড়ি ॥ 
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে। 
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥। 
ধনের অভারে যেই, বড় দীন হয়। 
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয্ত॥ 
নাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহুবীর জলে । 
করিতেছে “বোটরেস* দেলর সকলে ॥ 
হার রে সুখের দ্রিন, শোভা কব কায় £ 
ইংরাজটো লাক গেলে, নয়ন ভুড়ায় ॥ 

০ 


৯৮ 
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প্রতি গেটে গাদা-ছার, কারিগুরি তাতে ) 
বিরচিত ছটা! চারু, দেবদারু-পাঁতে ॥ 

হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার । 

ইচ্ছা হয় হিছুয়ানিঃ রাখিব না আর ॥ 

জেতে আর কাজ নাই; ঈপ্ত-গুণ গাই । 

খানা সহ নান। স্থুখে, বিবি যদি পাই ॥ 
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে। 
তোতে মোতে থাকি আয়, হিছুয়ানি ছেড়ে ॥ 
ছেড়োনা। ছেড়োন! আর, বিপরীত বাণী। 
থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিছুয়ানি ॥ 
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে? 
আঁমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে? 
কাঁলভেদে কত তেদ, খেদ করি তাই ॥ 
পূর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥ 
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত। 

সে কেবল ব্যঙ্গমাজ, নহে মনোগত ॥ 

অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ । 

করিবে করিয়া ক্ূপা, হও আশুতোষ ॥ 


নীলকর ॥ 





প্রথম গীত। 
(কবির স্থুর।) 


মহড়া । 
কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া! মাগো! মা, 
কাতরে কর করণা। 
মা তোমার ভারতবর্ষে, ন্ুখো আর্‌ নাহি পর্শেঃ 
প্রজার! নহে হর্ষে,। সবাই বিমর্ষে। 
এমন্‌ স্বোণার্‌ বর্ষে” খাসের্‌ বর্ষে? 
কেবল বর্ষে যতন! । 
“আসিয়া” আসিয়া! মাগে। কক্ুণা ময়ীঃ 
করুণাচক্ষে দেখন! ॥ 
নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুটি, 
ছখীলোক্‌ প্রাণে মার! যাঁয়। 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্ধপে বাইরে শাদা) 
ভিতরে পচ! কাদার ভড়তড়ানি, 
পেঁকো গন্ধ তাক়। 


৯০৩ কবিতা সংগ্রহ ॥ 


ওমা একে মন্সার ফৌসফুসনি, 
ধুনোর গন্ধ তার। 
হোলে চোরের কাছে ধর্মকথা, 
মর্ম কতু বোঝে না ॥ 
চিতেন। 
হোলো নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার্‌। 
কুইন মা,"মা, মাগো। 
হোলে নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার্‌। 
পড়েছে সব পাতর্‌ বক্ষে, . অভাগা প্রজার পক্ষে, 
বিচারে রক্ষে নাইকো আর্। 
নীলকরের্‌ হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ। 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুটিয়াল বিচারকারী,  লাটিক়্াল সহকারী, 
বানরের হাতে হোলে! কালের খোস্তা, 
লোস্তাজলে চাষ । 
হোলো! ডাইনের কোলে ছেলে সোপা। 
চীলের বাসায় মাচ। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে» 
গুনেনি কেউ শুনবে না॥ 


 কবিভাদংএ্হ। ১৯ 
অন্তরা 1 


প্রজা ধোঁচ্ছেআ।র' সাচ্ছে তারা এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোড়া। 
কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, গোড়ার উপর পোড়া, 
যেন গোদের উপর বিষক্ষোড়ী ॥ 


চিতেন। 


হোলে ভক্ষকেতে রক্ষা কর্তা, ঘটে সর্বনাশ । 
কাল মাপ কি কোনকালে, নয়াতে ভেকে পালে, 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 
বাঙালী তোমার কেনা, - এ কথ! জানে কে না? 
হয়েছি চিরকেলে দাস। 
করি গুভ অভিলাষ । 
তুমি মা কল্পতরু, আমরা! সব'পোষা গরু, 
শিখিনি সিং বাকানে, 
কেবল খাবে! খোল»  বিচিলি ঘাস ॥ 
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলাঃ 
গামলা ভাঁঙে না» 
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব, 
দি খেলে বাঁচব না ॥ 


১৯ কবিতাঁসংগ্রহ। 
অন্তরা । 
জমি চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ, 
দোহাই না শুনচে একটী বার। 


নীলের দাদন্‌, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমৎকার, 
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥ 


চিতবেন ! 


তোমার, সাধের বাঙলা, হোলে কাংলা; 
সয়না অত্যাচার । 
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার্‌ পড়ে মারা, 
লাটের্‌ দিন খাজন। হয় না আর। 
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অন্থগত, 
জানিনে মন্দ আচরণ। 
পুজি তোমার্‌ শ্রীচরণ। 
আমাদের ৰাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো, 
মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে টুক্‌ সিঁদুরে বরণ।- 
রাজবিভ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্লে জানিনেঃ 
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি, 
তোমার জয়ের বাসনা ॥ 


পাপা ৩ পপ 


দ্বিতীয় গীত। 
(কবির স্থর 1) 
মহড়া । 


ভাল কার্ধটা ধার্য, করে যদি গে, 
এই রাজ্যটা করেছ মা খাস। 
এসে এদেশেতে বসৎ কর, অব্পূর্ণ। মূর্তি ধর, 
অন্নদানে বাচাও প্রজার প্রাণ। 
সব অন্লভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের্‌ চাঁব। 
কোথা ম| পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, 
সম্তানের পুরাও অভিলাষ ॥ 
হল রান্নাঘরে কান্নাহাটি,  ধন্না পড়ে লাঠালাঠি, 
উদরৈ অন্ন কারো! নাই। 
দোহাই, মা, তোমার দোহাই । 
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,- 
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগে। মাঃ 
তবেই রক্ষা পাই। 
নাই উন্ুন আলা, একি জালা, 
জালায়.নাইক জল। 


১০৪ কবিতামংগ্রহ । 


আবার পোড়া ভাগগি,  সকল_মাগ গী, 
উপবানে উপব্নুস ॥ রঃ 


চিতেন। 


তুমি বিশ্বমাত। বিক্টোরিরা থাক বিলাতে | 
আমর! মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন, 
গুভদিন দিন মা! ভারতে ॥ 
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে ? 
নিলে মা এই ভারতের ভার।  *" 
পেয়ে শুভ সমাচার । 
মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো, 
স্খে রোক সমভাবে, শাদ। কালোঃ 
ভেদ রবেনা আর ॥ 
যত নীলের শাদা, মুলুকটাদা, .শাদ। কেহ নয়, 
কোরে নীলের কর্ম, কি অধর্মমঃ 
মনে কালী হয় প্রকাশ ॥ 


আন্তর1। 


ন। বুনলে নীল, মেরে কিল, 
“কিল” করেঃ  নীলকরে ! 


কবিতাঁদংগ্রহ। ১০৫ 


_ দেশের ছোটকর্তা, দিলেন তাদেরঃ 
হর্ভা কর্তা কোরে । 
জোরে বেধে আনে ধোরে ॥ 


চিতেন । 


যেমন কাজীরে সুধালে পরে, হ্িছুর পরব নাই, 
তেম্নি সব নীলকরের্‌ আচার বিষম বিচার, 
গোস্বামী ভক্ষণের গোসাই। 
একেতে। মাগ্‌গি গণ্ডাঃ  লুটেল তায় কুটেল ষণ্ড, 
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়। 
নুঠে এও বাচ্ছ) লয়। 
গিয়েছে পু'জিপাট।,  ভিটেতে শ্তাকুল কটা, 
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, 
এখন্‌ মাঃ প্রাণ নিয়ে সংশয় । 
গেল গরু জরু, তৃণ তরু,- কিছু নাহি আর। 
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট, 
সমান কষ্ট বারমাস ॥ 


তৃতীয় গীত। 


রাগিণী পরজ--তাল কাওয়ালি। 
“বেঁচে থাকুক্‌ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে” সুর) 


ওমা কুইন্‌ তোমার, ইওিয়া ধান্‌, 
ক্কইন কোরোনাকো।। 
যদি স্বোণার ভারত». খাস্‌ কোরেছ, 
বাস্‌ কোরে, মা, থাকো! থাকো 
শাস্ত্রেবলে পরামর্শে, . 
আপন চক্ষে স্বোণ| বর্ষে, 
তুমি এলে ভারতবর্ষে, 
হর্ষ রবে সব। 
চারিদিকে উঠচে গুধুঃ জয় জয় জয় রব॥ 
প্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ডাকে ডাকো ॥ 
বঙ্গবাপী আমর] যত, 
অন্ুরত অনুগত, 
অবিরত করি কতঃ 
শুভ বাসন! $, 


কবিতাসংগ্রহ। ১৪০৭ 


জম জয় জয় বিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা । 
ণচোরে থেকো দোয়া গরু” 
এমন্‌ কোথাও পাবেনাকো ॥ 
অন্নবিনে ঘরে ঘরে, 
অনাহারে প্রাণে মরে, 
পরস্পরে উচ্চস্বরে, 
করে হাহাকার | 
দিনাস্তরে উদরপুরে অন্ন মেলা ভার। 
দুখী যারা, পড়ে মার!ঃ 
প্রাণে কেহ বাচেনাকো ॥ 
যে আগুণ লেগেছে চেলে, 
চলেন! কেউ নিজ চেলে, 
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 
তাস্যে দিচ্ছে চাল। 
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট, 
কারে দিব গাল? 
কিছুদিন মা! দয়া করি, 
রপ্তানিটি বদ রাখো ॥ 
বঙ্গবাসী শত শত, 
বিদ্রোহেতে হোলে হত, 
পরিবার ছিল ঘত, 


রেস রর এ লি বরন তেজিন নি বরিজপ 


7 ১০৮ কবিতাসংগ্রহ । 


ভাত বিনে বাচিনে,  আম্রাভেতো বাঙ্গাতী। 
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে, 
চেলের জাহাজ চেলোনাকো ॥ 
নৃতন চেলে হবে শস্তাঁঃ 
ঘটিল তার কি অবস্থা, 
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের, 
কাটা! হয়না রোধ । 
চার মণের দাম্‌ এক মণে লয় 
মণের মনে ক্রোধ । 
মনের চেলে. মন ভেঙেছে” 
ভাঙা মন আর গড়েনাকো। 
পেয়ে নব রাজাদেশ; 
নীলকরেতে শাসে দেশ, 
নাহি মানে উপদেশ, 
না করে উদ্দেশ। 
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা দবেষ। 
কালো বলে বাঙীলীদেরঃ 
ভাল দেখতে পারেনাকো ॥ 
যেখানেতে বাঘের ভয় 
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়» 
নীলকরের করেতে হোলো, 
, মাজিষ্টরি ভার। 


কবিতীসংগ্রই | টি ১০৯ 


এর্‌ বাঁড়। মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর) 
_ খেদাইনে তোর, উঠান চসি, 

বাস্তবৃক্ষ রাখেনাকো 

কতক নীলের কর্মকার, 

কাজে যেন চর্্দকার, 

নাহি ধানে ধর্মধার, 

মন্্ব বোঝ! তার। 
ঠিক ধর্মহীন ধর্ম্মতলার, ধর্দা-অবতা'র । 
কটু কথার কল্পতরু, বাসুন গরু, বাছেনাকো | 

চাষার হাতে খোল! দিলে, 

নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাঁচ! ডিলে, 

চীলের মুখে মাচ। 
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন্‌ কাপের কাট। 

সাপের কাছে কেঁচো যেন, 

সাত চড়ে 1” ফোটেনাকেো ॥ 

তুমি সর্বশুভকরী,. 
বিলাত--ভারতেশ্বরী, 

বিপদে শ্ীপদে ধরি, 

কর.করুণা। 
রয়না দিন প্রজার তোমার, সয়না যাতনা । 
স্কপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো ॥ 
১৩ 


১০ কবিতাসংগ্রহ 1 


কি পাঁপেতে এমন্‌ হোলো, 
অকালে আকালে মোলে! 
বৃষ্টি বিনে, স্থষ্টি পুড়ে, 
গেল ছারেপ্ার। 
বর্যাক!লে ফর্সা আকাশ,  ভর্সা কিসে আর ? 
এ দেশের হুর্দশা এমন্ 
হয়নিকো! আর হবেনাকো ॥ 
কুটিয়ালের মেজেষ্টরি, 
লাগ্ঠীয়ালের রেজেষ্টরিঃ 
খু আইন হয়েছে জারি, 
মার্ডে আমাদের । 
আইনকর্ভার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টের, 
যাতে অবিচারে প্রজা মরে, 
এমন্‌ আইন রেখোনাকো| ॥ 


চতুর্ধ গীত। 
মহড়া । 


চার টাক! মণ দর্‌ উঠেছেঃ নূতন চেলে। 
কত আর চল্বো নৃতন চেলে ? 


যাঁদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, 


বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 
অন্তর । 


ওমা বিক্টোরিয়া, পআিয়।” আপিয়াঃ 
দেখ মা! বসিয়া, নয়ন মেলে । 

বল কে করে পালন কে করে শাননঃ 
একেবারে সব মোরে গেলে ॥ 

£খে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকারঃ 

করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে । 

ঘরে গিরী পাড়ে গাল্ঠ . ফুরাইলে চাল্$ 
কিসে রাখি চাল» চেলে চেলে £ 

যারা থেতো সরু চাল, : চালে মোটা চাল, 
সিদ্ধ পক কোরেঃ আড়ে গেলে 1 


৯১২ 


কবিত।সংগ্রহ। 


আম্রা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর. কো, 
বেঁচে যাই মোটা, থেতে পেলে ॥ 

শুধু চাল বলে নয়, - জব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে সব অশ্রিমূলে ) 

দর্‌ বেড়েছে চার্‌ গুণ, বিধাতা বিগুণ, 
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে ॥ 

তেল, ঘ্বত, ছুপ্ধঃ চিনি. কেমনেতে কিনি 
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে । 

যত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি, 
কিনে থাই টাকা হাতে এলে | 

শুনে জিনিষের দর গায়ে আসে জর, 
ছুটে যাই ঘর বাড়ী ফেলে। 

ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই, 
কাটের মুরুদ বনি হাঁটে গেলে ॥ 

ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট, 
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে। 

€ছলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়, 
চাপড় মারি বুকে, কীপড় চেলে ॥ 


যেতাম যেখানে সেখানে, কেধা কারে মানে, 


হোঁতো। না যাতনা, একল! হোলে । 
দেখে ছখের বাড়াবাড়ী, ফিরি বাড়ী বাড়ী, 
মাগায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥ 


কবিভাসংগ্রহ। ১১৩ 


রে হোলো গল্গাজল, জ্বলস্ত অনলঃ 
ছুপয়দাতে ভার নাহি মেলে। 
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া, 
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে ॥ 
যার! ছিল মুটে মজুর, তাঁর! হোলে! হজুর, 
চলে যাঁর পথে পায়ে ঠেলে। 
যত ঘাটের দাড়ী মাজি, কামে নহে রাজি, 
কাজির মেজাজ ধরে, ধ্বজী ঠেলে । 
থেকে নদী নদে, বিল বিল হ্দে, 
মাচ ধরে খায়, মালা, জেলে। 
তাদের কাছে গেলে পর, কাপে কলেবর, 
ছুনো দরে বেচে, চুণো বেলে ॥ 
হোক চাইনে বাবুয়ানা,  গরিবান। খানা, 
ধরি প্রাণ শুধু: চেলে ভেলে ॥ 
শুনে চেলের বুকে কটা, বুকে বেঁধে কাটা, 
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে। 
ওসা এত ছুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি | 
পালাইনেকো কেউ রাজ্য ফেলে। 
হোলো গোড়ার সর্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস, 
কেমনেতে বাচে, টোড়া! হেলে ই 
যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচাঁরঃ 
মেজেষ্রি-ভার, তারাই পেলে। 


১১৪ কবিতা সংগ্রহ ৷ 


বাঘের গোবধে.কি ভয়? .. গ্রজা নাহি রক 
তারা খেলে খেলে সব, ধোরে খেলে & 


শুন ওগো কুপামই, মনের দুখ কই, 
ওমা, আমরা ফি কেউ নই, তোমার ছেলে £ 
জণি দিবস রজনী, জননী জননী, 


ূ ঠেলে। না চরণে, কেলে বোলে ॥ 
মাগো১ করি সুবিচার,  স্ুত সবাকার, 
ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বৌলে। 
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল, 
নিশেও নীলে নিলে, সকল নিলে ॥ 





পঞ্চম গীত। 


(রামগ্রণাদী মুর ।) 


সেদা» এর আছে তোর রাঙা ছেলে । 
আছে আছে গো, সেই বিলাতেঃ মা! 
ঢের আছে তোর. রাড ছেলে । 
হেগা আস্বিনি কি তাদের ফেলে € 
এই জগ শুদ্ধ সবাই তোমার ২ 
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে । 


2 
/ 
্ি 


কৰিতামংগ্রহ। 
ভান্তরা। 


থাকো থাকো থাকে তুমি 
রাঙা ছেলে কোরে কোলে । 
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কিঃ 
কালামুখে! কাঙাল বোলে ৪ 
কালে ছেলে যত আছে» 
“ কেলেসোণা » ভোমার কাছে, মাগো! 
এই কালোর ভিতর আলো! আছে, 
ভালো কোরে দেখ জেলে ॥& 
দেহ কালো, কালো নই, 
ভিতরেতে কালে! কই ?-_মাগে। ! 
বারা কালে!মনের মানুষ, তারা, 
হিংসে কোরে কালো বলে। 
কুপুত্র যদ্যপি হই, 
, ভোম। ছাড়া কারে! নই, মা গো ! 
তবু দয়! করি দয়ামই» 
রাখতে হবে চরপতলে । 
কুপুক্র অনেকে হয়, 
কুমাতা ত.কেহ নয়,মা গো! 
ভুমি জগতের মা, আমাদের মা, 
ভাক্‌বো লগদশ্থা বোলে। 


১১৬ 


কবিতীসংগ্রহ। 


“ ইত্ডিয়া ” কোরেছ খাস, 
পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো! 
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, . 
রক্ষা কর ভাতে জলে। 
অন্নপূর্ণা নাম ধর, 
অনতষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো, 
যেন আকালেতে অকালে ম৷ ! 
কাল-কুটিরে যাঁইনে চলে । 
যাতনা, সহেন। আর» 
ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো» 
ঘেন ন|মের নৌকা ভোবে না মাঃ 
কলঙ্ক-নাগরের জলে । 
ভারতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়া নাহি চলে; 
তোমার এই ভারতের এমন্‌ দশা, 
ভারতে না খু'জে মেলে। 
সেফায়ে অবধধ্য হয়ে+ যুদ্ধ করে বাহুবলে, 
দিতেউদোর পিও বুদোর ঘাড়ে, 
কাঙালীকে কাটতে বলে ! 
ব্বাজভক্ত অন্থ্রক্তু, 
তোমার সব বাঙালী ছেলেঃ 
এরা ধন্ম-পণথে সদাই বক্ষ 


কবিতাসংগ্রই। ১১৭ 


অধর্প্ম করে না মোলে। 1 
বাজে সাহেব প্বেধী যারা, 
কত কটু কহে তারা মা গো! 
কেবল তোমার চরপ, কোরে ক্পরণ, 
ভাস্‌তে থাকি নয়নজলে। 
বলে ধত গোঁ-বানরঃ 
গবর্ণরে গবাঁনর, ম। গো । 
“ কেনিং * কভু “ কনিং " নন্‌,, 
বলী তিনি ধন্মবলে | - 

« হলিডে ” আরঃ «“ বিন ” আদি, 
ধর্মবাদী সত্যবাদী, দা গো ! 
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি, 
এরা দেশে আছে বোলে । 
দয়াদানে বাচয়েছেন সষ্ঠ 
পাপের কথা পায়ে ঠেলে। 
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে, 
কোথায় যেতেন রসাতলে__॥ 
এদের গুণে আছে রাজা, 
এঁদের গুণে চলছে কার্ষা, মা গে 

এখন এমন্‌ বিধি কর ঘার্দ 
রাজ্যে যেন স্বোণা ফদে 
সম্প্রতি এক বিষ রঃ 


১১৮ কবিতাসং গ্রহ । 


পাশ হয়েছে ছলে কলে? 
এক কল্সী ছধে ঘোলের ছিটে, 
নীলকরে রাজত্ব পেলে 
মরে প্রলা, মরে চাষা, 
বেজির গর্ভে সাপের বাসা, মা গো ! 
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে 
বাদ করে মা! কদিন চলে? 
ধলে যারা জবরদক্ত, 
তাদের ঘরে লাতের গন্ত, মা গো! 
যেন মন্তপদের মানুষ হয়ে, 
হেলিডের পদ নাহি লে 1 
বাঙল! দেশের বর্তা যিনি, 
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গে!! 
তাই দেখে গুনে তয় পেয়ে মা! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী/ 
কেহ-বলে ধ্বংসকারী, মাগো! 
নিতে অত্যাচারের গুঢ়তস্বঃ 
চক্র কোরে বেড়ান্‌ ছলে । 
যার মনে যা উদয় হয়ঃ 
স্টাদেই তো কয় মাগো! 
জানি ভিনি ধর্মমময়, 


ক্ষবিতাসংপ্রহথ। ১১৪ 


ধা আছে করতলে। 
ঈীতে কুটো কোরে মা! গো! 
ৰলি বস্ত্র দিয়ে গলে । 
দিয়ে দয়াদৃষ্ট-ুষ্টিধারা, 
দৃষ্টি রাখো সুমঙগলে ! 
মা! তোসার শুভ হোক, 
শক্র সব ক্ষয় হোক, মা গে! | 
তাঁর! একেবারে হবে ধ্বংস, 
ংশ না রয় ধরাতলে । 
ণ ভারতের ভার দিস যারে, 
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো! 
ঘেন ঈশ্বরেতে-দৃ্টি রেখে, 
কাধ্য করে কুতৃছলে॥ 


দুর্ভিক্ষ । 


প্রথম গীত। 


বাউলষাদী স্থুর? 


রাগিণী দেশমোলার তাল আড়খেমট!। 
হয় নয়া ওলট, পালট ৩ 
আর কিসে.ভাই ! রক্ষে হবে? 
আর কিসে তাই ! রক্ষে হবে? 
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ডামাডোল পেড়েছে ভবে । 
আমরা হাটের নেড়াঃ শিক্ষে ধোরে, 
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে। 
হোলে। সকল ঘরে ভিক্ষে মাগ!, 
কে এখন্‌ আর ভিক্ষে দেবে ? 
যত কালের যুবো, যেন স্থবো, 
ইংরাজী কয় কাকা ভাবে। 
ধোরে গরু পুরুত মারে জুতো, 
ভিখারী কি অন্ন পাবে £ 


সক) ০ |. 


কবিতীসংগ্রহ ৷  হহত 


ঘোর পাপে ভরা, হোলে! ধরা, : 
রডের বিয়ের হুকুম যবে । 
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরিঃ 
কেমন কোরে ধর্মে সবে ? 
ওভ ২! তত দিন তো খেতে হবেঃ . 
খত দিন এ দেহ রবে। 
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো» 
মোরে গে হবে ভেবে। 
রোজ অষ্ট প্র.  * জগ, 
ভাতে পোড়া চে ঠসবে॥ 
ভায় তেল জোড়ে তে! লুণ জোড়ে না, 
কেঁদে মরি হাহারবে । 
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে, 
কেমনে সে শুকনো খাবে £ 
মরি মেগে যেগে, ক *% 
মাচ বিনে প্রাণ ৰেরিয়ে যাবে । 
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই ! 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ? 
হোলে! নিরামিষে শরীর শুক্ক, 
আমিষের মুখ দেখবো কবে? 
ওরে «উড়ো খই গোবিন্দায় নম ৮ * 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে । . 


/ 
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_.. যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা । 
ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধন, 
ধর্মামতে আরাধন]। 
মহ] অমূল্য ধনঃধর্ম্রতন+ 
এমন্‌ ধন্তে। আর পাবো না। 
হত মিশনরি এ দেশেতে, 
এসে করে.কি কারখানা । 
তারা ঈশুমন্তত কাণে ফু'কে, 
শিশুকে দেয় কুমস্ত্রণা ! 
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, 
নানা ঠটে, ফন্দি নানা । 
বলে দিশি কষ ছেড়ে তোরা, 
ঈশুত্রী্ট কর ভজন। ! 
ওম] ছেদেো বনে কেদে চরে। 
তার ভয়েতে গ্রাথ বাচে না । 
তার পাশে “£ হুমো ” হুত্ুমখুমো, 
ঘুমো ছেলের জাত রাখেন 
বত শাদা ভুজ জোটে বুড়ী, 
« ছেলেধর। » প্রতি জনা । 
এর! জননীর কোল শূন্য কোরে, 
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা ! 


টি 


১২৬ কবিতাদংগ্রহ। 


সদা ধর্ম ধর্ম কৌরে ঘরে, 
ধর্ণা-মন্্ব কেউ বোঝে না। 
হোরে পরের ধর্শ, ধর্ম হবেঃ 
এইটী মনে বিবেচনা! । 
ধেন আপন ধর্ম আপ্নি পালেঃ 
পরের ধন্্ম নাশ করে না। 
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা, 
রেখোন! মা, আর রেখোনা । 
কেমন কুহক জানে এরা» 
উপদেশে করে কাণা। 
ওমা বংশ পিও ধ্বংস কোরে, 
কত ছেলে খেলে খানা । 
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা, 
কেমন কোরে কোর্কে মান। ? 
ওমা, আমরা সেটা বুঝতে পাঁরি» 
থোট্রা লোকে তা বোঝে নাঁ) 
তুমি সর্কেশ্বরী যদি তাদের, 
চোক রাঙায়ে কর মান1। 
তবে টুপি খুলে) আড্ড তুলে, 
পালিয়ে যাবার পথ পাৰে না। 
নগর কমিশনর ষারাঃ 
তাদের একি বিবেচন! ॥ 
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* একি প্রাণে সহে বাঁড় দিয়ে মাঃ 
্ অয়লাফেলার গাড়ী টানা ! 
ওম! হদ্ধ বিনে মরি প্রাণে, 
হি'ছ লোকের প্রাণ বাচে ন1। 
যত শাদা লোকের অত্যাচারে, 
গরু বাছুর আর বাচে না। 
যত দেশের গরু ভুট কোরেছে॥ 
টেবিল পেতে থেয়ে খানা ॥ 
এরা ধাঁড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটেঃ 
আন্ত ভগবতীর ছান1। 
একে রামে রক্ষে নাইকো, 
স্ুগ্রীব তার হল সেন1। 
যত দিশি ছেলে কোপ্‌চে উঠে, 
চাল চেলেছে সাহেবান!। 
কারে কব ছঃখের কথাঃ 
কাণ পেতে মা কেউ শোনে না। 
যারে দেবতা বলে পুজা করি, 
তাতেই হোলে! বিড়ম্বনাঁ 
ঘারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে, 
করে কত হিত সাধনা) 
আর ছুপ্ধ দিয়ে জীনুস বাঁচায়, 
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা । 


৮ 


কবিত[সংগ্রহ | 


“ গরু তরু ” কল্পতরু, 
'এমন তরু আঁর হবে না। 
ফলে «“ গরুগাছে ” দধি, ছুগ্ধঃ 
সর, নবনী, দ্বৃত ছানা । 
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা, 
বোল্‌্তে গেলে মুখ ফোটে না! 
যে গাছের ফলে স্থান্ঠি চলে 
এমন গাছে দিচ্ছে হানা । 
ওমা, গোহত্যাটী উঠ্‌য়ে দেহ, 
অভয় পদে এই বাসনা । 
মাগো কল গরু ফুর্য়ে গেলে, 
ছুপ্ধ খেতে আর পাব না ॥ 
খাবার দ্রুব্য অনেক আছে, 
তাই নিয়ে মা চনুক.খান!। 
ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস 
না খেলে পর প্রাণ বচে না ॥ 
ম্বোণার বাঁডাল, করে কাঙাল, ' 
ইয় বাঙাল যত জনা। 
সদ! কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 
কাণে লাগায় ফৌস ফৌসনা ॥ 
এরা, না “হি,” না “মোছোলমান,” 
ধর্দধনের ধার ধারে না। 
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নয় "মগ, পফিরিঙ্গী”১ বিষম “ধিলী?ত 
ভিতর বাহির যায় না জানা। 

ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হোয়ে 
ঘটায় কত অঘটনা। 

এর! লোণা জল ঢোকালে ঘরে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 

, অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগরঠ ._- 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 

তাতে বিধবাদের « কুলতরী %? 
অকুলেতে কুল পেলে নাঁ। 

কুলের তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে না 

সেঘে অকুল-সাগর, দারুণ ডাগরঃ 
কালা পাণি বড় লোণা। 

ষখন শাগরে ঢেউ উঠেছিলো, 
তখনি গিরেছে জানা ॥ 

এর দফ্রা খেয়ে নফ্রা যত» 
কোরে বসে কি এক্‌ খানা। 

তখন কর্তারা কেউ শুনলেন্‌ না তো, 
লক্ষ লক্ষ হিছুর মানা | 

এরা বাঘেরে করিলেন শিকার» 
কাদে করি ইর্ছু'র ছানা ॥ 


কবিত[সং গ্রহ । 


তদব্ধি রাজ্যে তোমার, 
উঠেছে এক কুরটনা। 
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা) 
অবোধে প্রবোধ মানে না। 
“ কালবিল ” * কাল্‌: বিল্‌ কোরেছেন১ 
হিহুর তাতে ঘোর যাতনা। 
- তুমি রখাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, * 
ছিড়ে ফেলো আইনখাঁনা ॥ 
ওমা, যে পাপে হোক্‌ প্রজা মরে, 
চার্‌ টাকা দর; চাল, মেলে না। 
দেখ অনাহ্ারেঃ প্রজা মরে, 
ন! খেয়ে আর প্রাণ বচেনা ॥ 
ওম1১ যৃত বাবুঃ হোলো কাবুঃ 
আর চলে না বাবুয়ানা । 
যারা আম্কুর পেস্তা দিত ফেলে, 
তার! এখন চিবোর চান! 
বড়মানযী দূরে থাকুকঃ 
ভালো কোরে পেট চলে না । 
- এখন্‌ কেমন্‌ কোরে চড়বে গাড়ীঃ 
জোটেনাকো ঘোড়ার দান] ! 
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 শাদন পালন করেন ধার, 
হোলেন তারা কালা কাণা । 
ওমা? না খেয়ে সব প্রজা মরে, 
নহিকে। সেটা দেখা শোনা । 
কত বার মা পোড়েছিলোঃ* 
দরখাস্ত কত খান! । 
লেন % ফিরি টেরেড ” বন্দ কোর্ডে, 
কোনে! কালে কেউ পারে না. 
চেলের বাজার শস্তা কর, 
পুরাও গো মা সব বাসনা । 
তবে ছঃখী লোকের আশীর্ববাদে, 
আপদ বিপদ আর রবে না ॥ 
শিব সম্তেন কোচ্ছি তোমার 
মহামন্ত্র আরাধন|। 
আছে মহারথী সেনাপতি, 
ভগবতীর উপাসন!1 ॥ ত 
ছর্দানামের ছুর্গ গেঁথে, 
রেখেছি মা “সেলেখান*১। 
তাতে গুলি গোলা, ,সকল তোলা, 
ভক্তি অস্ত্র আছে শাগ। ॥ 
আছে মনশিবিরে অঙ্জা কোরে, 
খ্যা হয় না কত সেনা। 





১৩২ 
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আছে জোড়া ঘোড়। সত্য; ধর্ম 
উড়ে যাবে ধরে ডেনা ॥ ূ 

এরই ভারত কিসে রক্ষা হবে, 
ভেবে না ম1, সে ভাবনা । 

ওসই এাতিয়া ভোপির* মাথা কেটে, 
আমরা ধ্ৰেরে দেব « নান) ॥% 


আচার ভংশ ॥ 
কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব! 
দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব ॥ 
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া । 
আর দিকে মোলা বোসে, মুর্মি মাস নিয়া ॥ 
এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নাঁনা। 
আর দ্িতস্ম টেবিলে, ভেবিলে খায় খানা ॥ 
ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অদ্ভুত | 
বুড়া পুজে ভূতনাখ, ছোড়া পুজে ভূত! 
পিতা দেয় গলে সুত্র» পুক্র ফ্যালে কেটে। 
বাপ পুজে ভগ্বতী, ব্যাটা দেয় পেটে ! 
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-, নৃদ্ধ ধরে পশু-ভাঁবঃ জশ্ু-ভাঁব শিশু । 
বুড়া বলে রাধাকষ, ছোড়। বলে ইশ ॥ 
হাসি পাঃ কান্না আসে, কৰ আর কাকে ? 
যার বায় বিছ্য়ানী, আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কালরূপ, কক্নালবদন। 
ডোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন ॥ 
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার 1-- 
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার | 
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে । 
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম খেয়ে ৭ 
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও, আচমন কর 


১২ 


বাবাজান বৃড়াশিবের স্তোত্র । * 





রঙ্গবিলাঁস ছন্দ | 


বস্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
কিসে ভুমি কম? 

বাজাও ব্রিটিস্‌ শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ১ 

বম্‌ বস্‌ বস্‌, বব, বস্‌ বম্‌ বস্‌॥ 





শ্রীবাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর । 
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্ত মনোহর ॥ 
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব। 
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব ॥ 





৮. উুনাড]।থেজা, যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে 
দান, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবিত। লিখিয়া, তাহাকে বিদায় 
দেন। দুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না| 
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শুত্রদেহ ভূতনাথ, ভোলা মহেস্বর | 
* গঙ্গার তরঙ্গ তব, যাথার উপর ॥ 
কখনো প্রথর বেগ, কতু থম্‌ থম? 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ঃ খবঃ বম্‌ বছব্স্॥ 
কিসে তুমি কম ? 
বাজাও বিটিস শিঙ্গেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ঃ বধ) বম্‌ ব্ম্‌ বস্‌.॥ 


শালা 


শপপীপসপাশী 


“ফ্রেড অব ইতিয়া” বৃষভে আরোহণ 
অহঙ্ক'র অলঙ্কার, ভূজঙগ-তূষণ & 
পক্ষপাত হাড়মালা, সদ। সুশৌভন। 
মিথ্যা, ছল, তোষামোদী, ত্রিশূল ধারণ ॥ 
ধু্পান ছল তব; কাগজের কল । 
উর্ধভাঁগে ধক্‌ ধক্‌, অলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দমবাজী, নাহি খাও দম | 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব» বম্‌ ব্ম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম ? নি 
বাজাও ত্রিটিস শিঙ্গে, ভস্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বষ্‌ বস্‌ ব্‌, ববঃ বস্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


»পোম্পপ 


১৩৬... কবিতাসংগ্রহ! 


টাউন্দেও 1, রবাটন +, নন্দী ভূঙ্গী ছুটো।। 

নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুট! ॥ 

ছাই-ভম্ম-বিভূষিত এ টোক্কাটা খায় । 

গালবাদ্য কক্ষি সদ, বগল বাজ্জাক় 

“ডেবিল” দুপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া । 

“এবিল” হতেছে সখে, €তামায় স্মরিয়া ॥ 
»প্কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম.। 

ঘম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বস্‌ বম্‌॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম। 
বণ্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


লাগ্ুনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি ) 

এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শুলী ॥ 
তিরক্কার পুরস্কার, অতুল বিভব । 

নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব। 





+ 816:001) 2া৩মা0595৫ যিনি পরে লগ্ুনে 9060260৮ 
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কবিতাঁসংগ্রহ । ১৩৭ 


কালীরপে কালী তব, হৃদয়ে বিহবরে | 
স্থষ্টির মড়ার কাথ1, জমা আছে ঘরে ॥ 
ত্রিভূবন জয় করে, তব পরক্রম | 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বন্‌॥। 

কিসে তুমি কম ? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ) 
বম্‌ বম্‌ বস্‌, বব, বশ্‌ বস্‌ বম্‌ ॥ 


কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর । 
অন্ুরক্ত ভক্ত তব,যত গবানর ॥ 
সিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে। 
হরে হরে বাঁবাজান, বাবাজান হরে ॥ 
যোঢ়শোপচারে পুজা, ভক্তে করে যোগ । 
মন্দিরে বসিয়া সুখে, খাও রাজভোগ ॥ 
তোমার ওণের কেহ, নাহি পার ফম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ ব্ম্‌ ॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ত্রিটিস শিঙ্গেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম বমও ববঃ বস্‌ বম বন ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


“ধশ্মতিলা” ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম। 

“ফ্রেড অব ইত্ডিয়া” সেরূপ তব নাম 1* 

বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর | 

পক্রেও” হঞে। ফেণ্ডের, খেয়েছ ভুমি আব (18) ॥ 

কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর। 

রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর ॥ 
-_জরমিতে অন্তায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বস্‌। 

কিসে তুমি কম ? 
বাঁজাও ব্রিটিস শিক্ষে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


কালো তুমি শাদা কর, শীদ। কর কালে। । 
আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো ॥ 
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল। 


জলেরে অনল কর, অনলেরে জল-॥ 
কাচাঞ্েবানাও পাকা, পাক1 কর কাচ1। 


সাচারে বানাও ঝটো, ঝুঁটে! কর সাচা ॥ 
কাঙ্গালির ছুখদাতা, বাঙ্গালীর যম্‌। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌ঃ বব, বম্‌ বম বম্‌। 

কিসে তুমি কম ?- 


কবিতাসংশ্রহ। ১৩৯ 


বাজাও ব্রিটিস শিক্গে; ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
“বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বস্‌ বম. 





শুনিতেছি বাবাজান। এই তব পণ। 
সাক্ষা দিতে করিতেছ, বিলাত গমন ॥ 
যোড়করে পশ্ডপতি, করি নিবেদন 4. 
সেখানে কোরোনা গিয়া, গ্রজার পীড়ন ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও । 
এখানে বসিয়া কেন মাথ। আর খাও? 
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টমটম. টন.। 
বম.বম্‌ বম্‌, ববঃ বম. বম, বম. 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শি্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বস্‌, বব বম্‌ বম্‌ বম্‌॥ 
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তৃতীয় খণ্ড 
খু বর্ণন। 
. 
্রীক্ম | 
আরতো বাচিনে প্রাণে, বাঁপ.বাপ.বাঁপ,। 
বাপ.বাপ,বাপ্‌ একি, গুমটের দাপ॥ 
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ। 
তেক তাঁর. বুকে সুখে, মারিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখের কথা, বুকে. লাগে হাপ। 
বার বার কত আরঃ জলে দিব ঝপ ? 
গ্রাণে আর নাহি সর, তপনের তাঁপ | 
শুন্ত হতে পড়ে যেন; অনলে্র চাপ ॥ 
বিকল চ্ঃতেছে সব, শরীরের কল। 
দে জল দে জলবাবা, দে জল দে জন 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


কি করে করুণ. অতিঃ রবি মহাশয় । 

' অরুণ ত নয় এ যে, অরুণতনয় 1 
কি গুণ দেখিক্লা লোকে, মিত্র তাঁরে কয় ঃ 
মিত্র যদি মিত্র তবে শক্র €কাথা রয় 2 
এই ছবি এই রবি; খর-অতিশয় । 
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয় ? 


পিভৃপুণ পুভে হয়, এই ত নিশ্চর | 


পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা, পুক্রগুণ লর ॥ 

জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল । 

দে জল দে জলবাবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল 


ছারথার হইতেছে, অখিল সংসার । 
ঘোর রিষি যায স্থষ্ি, বৃষ্টি নাই আর ॥ 
কিবা ধনী কিব| দীন, কেহ নাই সুখে । 
সবাকার শবাকার, হাহাকার মুত ॥ 

ক্ষণ মাত্র কেহ আরঃ নাহি হয় স্থির। 
কার সাধ্য দিনে হয়ঃ ঘরের বাহির ? 
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই । 
তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর নাই ॥ 


১৪১ 


১৪২ 


কবিতা সংগ্রহ । 


তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভমিতল | 

দে জল দে জলবাবাঃ দেজল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা; জলদেরে বল. 

দে জল দে তল বাঁবা, দেঁ জল দে জল & 





জল বিন! জলাশয়ে, মরে জলচর । 
--ক্মনে বাচিবে বল, স্থলবাসী নর ? 
পশু পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর। 
একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর ॥ 
শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে। 
বনের বিরহে তথা, সখ নাহি মনে ॥ 
তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপ। ছায়া । 
উপরে তপন বধে, নীচে তাঁর জায় ॥ 
হাবা হোয়ে ছুটি বাবাঃ দেখে দাবানল । 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাঁবা, জলদেরে বল। 
দেজল দেজলবাবা, দেজল দেজল ॥ 


৮৯ 


বাঘ হোল রাগহতত, ভাগ নাই তাঁর। 
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥ 
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মগি। 


কবিতাঁসংগ্রহ ৷ ১৪৩ 


-  হুরি হরি দ্বেষ ভাব, ভাঁকে হরি হরি 
_ করী আছে তার কাছে, প্রেমতাব করি ॥ 

একটাই রহিয়াছে, রাক্ষম বানর। 
ময়ূর ভূজঙ্কে নাই, ছন্দ পরষ্পর ॥ 
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত সব খল । 
দে জল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।... - 
দে জল.দে জল বাবাঃ দেজল দে জল॥ 





হাঁয় হায় কি করিল, রাম রাম রাম। 
কত বা যুচিব আর, শরীরে ঘাম? 
উন টস করে রস, ঝরে অবিশ্রীম। 
দারুণ দুর্গন্ধ গায়, পোচে যায় চাম ॥ 
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে । 
পুবের বাঙ্গাল চাঁচা, যত বাবু ভেয়ে ॥ 
নখাঘাতে হয়ে যায়, দৰ অঙ্গ খোল! ॥ 
সাক্ষাৎ পরে্নাথ, বব বম ভোলা ॥ 

ক রগ ক 
দে জল দেজল বাবা, দেজল দেজল। 
ভজলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ॥ 


১৪৪ 


কবিতাসংএহ | 


আকাশে না! শুনি আর, দলিলের নাম । 
বিরদ হইল গাছে, রসময় জাম ॥ 
শুথায়ে সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা । 
কালরূপ ঘুঠে তার, হইয়াছে রা! ॥ 
নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জশ্গহার । 
বেতাল হইয়! তাল, শপে যাস মারা ॥ 


. কাষেতে ধরেছে দোষ, জল না1 পাইয়া। 


কাটান হইল জেঠা। এচড়ে পাকিয়া! ॥ 
জল বিনা মধুহীনঃ হোলে! মধুফল । 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদের বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥ 


শি ০ আস 


হইলে মধ্যাহ্ কাল, ক্রি প্রমাদ ঘটে । 
জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে ॥ 
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপশ। 
আই ঢাহ করে খাই, পার বাতাস ॥ 
পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা । 
বোধ হয় সে বাতাসে, হুতাশনমাথা ॥ 
নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিত্রাণ । 
জগতের প্রাণ নাশে, জগতের প্রাণ ॥ 


টি 


কবিতাসংগ্রহ। ১৪ 


অনিল কন্মিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল । 
দেজলদেজলবাবা,দেজলদেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা» জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে পরল দে জল! 





উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকাক্। 
শাখার উপরে করে, পাখার প্রথার ॥ 
কাতর হইয়া! কত, কাদিতেছে দুখে! 
অবিরত, হ! জল যে! জল, বলে মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাছি চায় ফিরে। 
উদ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে ॥ 
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হদয় । 

থেয়েছে কাপের মাথ।, নীরদ নিদয় ॥ 
পিপাসায় মারা যায়, চাতকের দল। 

দে জল দে জলবাঁবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাঁব1ঃ জলদেরে বূজ। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দেজল॥ 





আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু । 
ধাতে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু ॥ 


১৩ 


ঞ্. 


১3৬ 


কবিতা সংগ্রহ । 


পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোঁধ হয়? 


. ভাল ঝোল যাহা মাখি, কিছু ভাল নয় ॥ 


স্থধু মাত্র, বেছে খাই, অন্বলের মাছ । 


" নিকটে না আনি আর, কম্বলের * গাছ ॥ 


কেবল অন্বল রস, সম্বল করিয়]। 
পেটের ধস্বল পাড়ি, টঙ্বল ধরিয়া ॥ 

বু পোড়া, দেহ মম, না হয় শতল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 


শ্রী করে বিশ্বনাশ, দৃষ্ঠ ভয়ঙ্কর । 

সুষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর ॥ 
শাখীপরে আখি সুদে, আছে পাখী মব। 
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥ 
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে। 
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে ॥ 
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ। 

ধার্টিক হইয়া বক, নাহি ছোয় মাছ ॥ 





* ভেড়া ও ম্টনাদি। 


কবিতাঁদংগ্রহ। ১৪৭ 


_ -সুতল ফুড়িয়া তাপ, গোড়ায় নিতল 1 
দে জল দেজলবাবাঃদেজলদেজল॥ 
জলদে জলদে বাবাঃজলদেরে বল | 

দে জল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 





ভাবি মনে স্িপ্ধ হব, সরোঁবরে নেয়ে । 
পুকুরে ফুকুরে কাদি, জল নাহি পেয়ে ॥ 
সে জলে অনল জলে, পুড়ে হই খাক। 
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাক ॥ 
কত জল খাই তারটনাহি পরিমাণ । 
ড।গর হইল পেট, সাগর সমান 1 
বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোদা। 
তার তার বোদ! লাগে, মুখ হয় জৌোদা ॥ 
উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল কল। 

দে জল দে জলবাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাবাঃ জলদেরে রূল। 
দেজল দে জলবাবা, দেজলদেজল॥ 


উপৰনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার । 
কিন্তু হয় উপবাসে, উপবাস সার ॥ 


শি 


৪৮ 


কবিতাদিংগ্রহ। 


তুলিয় প্রফুল্ল ফুল, নিলে তাঁর বাঁস 1. 
অনলের আভ! এসে, নাকে করে বান ॥ 
উধা আর উদিত, ত্রুতলে বাস। 
কিঞিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাঁস ॥ 
গুণপুণঃ গণ ভুলি, আছে অন্ধকারে । 
অলি.আর বলী নয়; কলি দলিবারে ॥ 
হুইল স্থবাসহত, কমলের দল | 

দে জল দে জলবাবা,দেজলদেজল॥ 
জলদে জলদে বাব, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দেজল ছে জল।॥ 


মাট আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাট! মাটা । 
কোথা জল, কোথ! হল, কোথ! তার পাটি ॥ 
হোয়ে চাষা, আশাহারা, হায় হায় বলে ॥ 
কাদিয়। ভিজাঁয় মাটী, নয়নের জলে ॥ 
শশ্কচোর্‌ গ্রীক্মব্যাটা, দঙ্যু অতিশয় | 

ক্কষির কল্যাণ-কখণ, কভু নাহি কয়॥ 
কপালে আঘাত করে, নীলকর যার1। 
রবি-করে সারা হোয়ে, মারা গেল চারা ॥ 
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল ) 
দেজল দেজলবাব॥ ত্বেজলদ্ধেজলঃ 


কবিতাসংগ্রহ ॥ ১৪৯ 


'জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল.দে জল বাবা, দে জল দে জল॥ 

ইস 

নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর । 
খাটায়ে খসের টাটি, মুড়িয়াছে ঘর ॥ 
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরন্তর । 
তথাচ শীতল নাহি, হয় কলেবর ॥ 7. 
ও গড ও গড় বলি, উবেতে উলিয়া । 
মনোহর হাসা মূর্তি, কামিজ খুলিয়া ॥ 
ব্রার্ডিজল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে। 
কেবল চাইস * ভরা, আইসের 1 পরে ॥ 
শুথায়েছে বিবিদের, মুখ শতরল 1 

দে জল দেজ্লবাবা,দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জলবাব1, দে জল দেজল। 
মগ্ডালোষ। দধিচোষা, ঢোস -ল যত । 
কোধাধরা গৌসাভরা; তপে জপে রত ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে । 
পুজার আপনে বসে, মন্ত্র যায় ভূলে ॥ 

ক ইচ্ছা । 
+ বরফ। 








কবিতাসংগ্রথ |: 


শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চীফ 
থপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায় ॥ 
ভুতপালে ফেলে দিয়াঃ নিজ পেট পালে । 
কোষা ধরে ঢক্‌ ঢক্‌, জল ঢালে গালে ॥ 
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল। 
দে জল দে জলবাবা, দে জল দে জল ॥ 
ভলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দে জল বাঁবা, দেজলদেজল ॥ 
2০১7 
একেবাঁরে মার]! যায়, যত টাপদেড়ে। 
হাস ফাস করে যত, প্যাজখেগো নেড়ে ॥ 
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেউমোট! ভূঁড়ে। 


রৌদ্র গিয়া! পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥ 


কাজি, কোলা, মিয়া মোলা, ধড়িপাল্লা ধরি | 
কাছাখোল্লা, তোবাভাল্লা, বলে আর মরি ॥ 
দাঁড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে। 
বৃষ্টি জলম্পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥ 
বদ্ধনে ভরিছে স্থধুত বদনার নল। 
দেজল দে জল বাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দ্বেজলবাবা, দে জল দেজল॥ 


(2 6988 


কবিতাঁসংগ্রহ ৷ ১৫১ 


-হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ। 
যায় ধর্ম একি কর্ম, হয় মর্দ্রভেদ ॥ 
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ 
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুগ্ত করে বেদ ॥ 
সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায়। 
কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥ 
সদাই চঞ্চল মন, বন্ত্র খুলে থাকে । 
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে ॥ 
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল। 
দেজল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদ্ধে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে'জল ॥ 





কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ । 
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন ॥ 
লুকায়ে দারুণ ভাঁব, অরুণ সকুন। 
এখনি নিদগ় গ্রীষ্ম মরুন মরন ॥ 
ঘন ঘন, ঘন দল, চকুন চরুন | 
জীবের সকল ছুখ, হরুন হরুন ॥ 
'অবনীর উপকার, করুন করুন। 
্রীক্ষনাশে রণ অন্্র ধরুন ধরন ॥ 


৯৫২ 


কবিতাসংশ্রহ। 


মেঘনাদে হয়ে ষাক্‌ঃ ধর! টল টল । * 
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল। 


চ 


কোথায় করুণাময় জগতের পতি 

তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥ 
করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার । 
পড়, আকাশ হোতে, স্ধার স্থধার ॥ 
চেয়ে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল। 
কিরূপ হোয়োছে সব, অচল সচল ॥ 
'আর নাহি সহ্য হক, প্রভাকর-কর। 
যারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর ॥ 
কাতরে তোমায় ডাকি, আখি ছল ছল । 
দেজল দে জলবাবা, দেজল দে জল॥ 
জলদে হলদে বাবা, জলদেরে বলু 

দে জল দে জলবাবা,দেজলদেজল॥ 


বষণর অধিকারে গ্রীষ্বের প্রাদুর্ভাব । 





প্রতিদিন পৌড়। জল, হয় হয় হয়না । 
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, স্ষ্টি আর রয়ুন1 | 
যাই ধাই বিন1 কেহ, কোনো কথ! কয়ন1 ? 
উহু উহ বাঁপ বাপ, তাপ আর সয়ন] ॥ 
বরুণ করুণ হোয়ে, ক্পাভাৰ বয়ন । 
জলধর ঢাতকের, তুত্ব আর লয়ন1 ॥ 

সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না । 
গ্রীষ্মে হোলে! তপস্থিনী, যত সব ময়ন। ॥ 





মিছেমিছি করি জাক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক, 
মিছে ডাক্‌, শরদের প্রায় । 
কোথায় বৃষ্টির পতি কি হবে, স্থষ্টির গতি, 
চলেনা দৃষ্টির গতি হায় ॥ 
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস, 
রসকস কিছু নাহি মুখে ।, 
শঅবনী সরসা নয়, : কেমনে ভরসা হয়, 
বরষা বরব। মারে বুকে ॥ 


১৫৪ 


' কবিতাসংগ্রহ ৷ 


বরষার একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা 
ভাল ধারা ধরে ধারাধর ॥ রি 
করিতেছে সমীরণ) হুতাশন বরিষণ, 
| পুড়ে বায় ধরা ধরাঁধর ॥ 
মরে যভ জলচর, নদনদী সরোবর, 
শুখাইল যত জল(শয়। 
হায় একি অপরূপ, অনলে পুরিল কূপ, 
পাক মাত্র কিছু নাহি রয়॥ 
ধ্যানকরি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে, 
হাজল যোজ্ল শুধু কয়। 
হোয়ে চাতকের মত, - পাতক ভূগিছে কত, 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
ফুটাফাটা হোলো ঘাট,  চেলাকাট যেন মাঠ, 
হাট বাট সকল সমান । 
শমন-ভাতের তাতে, একেবারে সব তাতে, 
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥ 
বরষায় খেলে হলি, পবন উড়ায়ে ধুলি, 
দশদিক করে অন্ধকার। 
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়, 
এ প্রকার সাধ্য আছে কার? 
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন, 


কবিতাপংশ্রহ। 


বদবুদ্ধি কারো নাহি করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
৮ কোনোরপে রক্ষা আর নাই ॥ 
এতাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে, 
বাস্থকীর মাথা পুর্ডে যায়। 
উপরে -পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ, 
মরি মরি হায় একি দায় । 
দিনকর খরতর, অমরেরা1 মর মর, 
জবর জ্বর হলো! ত্রিতুবন। 
বিশ্বের জীবন বাঁ, সে হরে বিশ্বের আমু 
জীবনদ না দেয় জীবন ॥ 
ভূমে শস্য, ফল গাচে,* আহারে জীবন বীচে, 
জলেরে জীবন সবে কয়। 
বল বল শুনি তাই, এজীবন বিন! ভাই, 
জীরের জীবন কিসে রয়? 
বথ। যথা শাখী যত, শুথাতেছে অবিরত, 
শাখাপত্র সব হোলো সারা । 
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোকে, ক্রমেতে-কীরস হোয়ে, 
সমুচয় চারা গেল মারা ॥ 
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
ফুলবাসে বহি করে বাসা। 
দৌরতভ গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই, 
ত্রাণ নিলে জোলে যায় নাস! 7 


১৫৬ 


কবিতাষংএরহ ॥ 


কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষলহ যত লতা; 
সখ্যভাবে ছিল এতদিন । 
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা, 
নতমুখে হতেছে মলিন ॥ 
বৃুক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি, 
লতার স্তবকরূপ স্তন। 
নাগর ন্লগরী যোগ, মরিকি সুখের ভোগ, 
কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥ 
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী, 
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়। 
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন, 
দ্রুতগতি ভর্দমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহা! আহা, এখনি দেখেছি যাহা, 
ক্ষণপরে তাহা নাই আর। 
পতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে, 
কালের কি ভাঁব চমতকার ॥ 
কালের কি ধর্ম হেন, আধাট়ে বৈশাখ ধেন, 
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে | 
জোলে পুড়ে ছারখার» ধরণী কিবাচে আর, 
ঘর্দ আর নয়নের জলে । 
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর, 
হোয়ে গেল দারুণ দুর্দশ। | 
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মরনারী এ প্রকারে, কেনে বাচিতে পারে, 
কোথা তবে সুখের ভরসা ? 

কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ, 
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার। | 

স্বভাব অভাব ধরে, ট্রি সব নাশ করেঃ 
নিদাঘ নাস্তিক ছুরাচার ॥ 

পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে-রাজা, , 
পেটে পুরে জলের সাগর । 

ঢক'ক গেলে যত, -উদরী রোগের মত, 

সকলেরি উদর ডাগর ॥ 

গাতে মাত দিই হাত, - কে খায়.গরম ভাত, 
পোড়ে থাকে ব্যঞ্চন সকল । 

কেবল 'অস্বল থাই, পেটের সম্বল তাই, 

টন্বল টম্বল ঢাপি জল ॥ 

উদ্ছ উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাঁম, 
ঘামফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত। 

দাদ, কও, সব গায় নাটুরে মাজির প্রায়, 
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥ 

শুদ্ধাচায় ধার! শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি, 
আচার হইল রাখা দায়। ও 

খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়। নখের কুণি, 

এঁটো হাত দিতে হয় গায় ॥ 
১৪ 
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ক্লবিতাসংগ্রহ । 


পুজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে, 
ফেলে দিয়ে ফুল বিশ্বদল। - 
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়। গলা, 
.. কোশা-ধোরে গালে ঢালে জল ॥ 
সাজে! নাই অস্তঃপুরে, হবিজ্্য গিয়েছে ঘুরেঃ 
তগ্ততাতে তৃপ্ত না হইয়া । 
বলে বাসি, ভালবাসি, নেরু রস গন্ধ বাঘিঃ 
পাস্তা খান আামানী মাখিয়া ॥ 
কারো. নয় নিরাহার,। . নিরবধি নীরাহার। 
রাজভোগে নহে গ্রাস রতু। 
দেহ হোতে ঝরে নীর, - ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর, 
ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥ 
হোয়ে ভীন্ষ গ্রীষ্বরাজ, স্বাখিছে আজাপন কাজ, 
গ্লোরতর ক্রিছে নাকাগ্ । 
ছোট বড় আদিযত, আহারে উড়ের মত, 
খেতেছেন নরাই পাকাল। 
যাহার! সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়, 
পরে ত্বার কে করে আাহার। 
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, অকাগ্নে অগ্ির খেলা, 
সে ঠেলায় প্রা বাচা ভার ॥ 
পশ্চিমের যত খোট্রা,. নাহি খায় চান! তোরা, 
পিপাসা প্রাণ ওষ্টাগত়। 
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লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে? 
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত ॥ 
উড়ে বলে হোরে ভীই, _ সেটা গেলা কাই পাই, 
্ধ:. ৯ গেঁহাড়িশপো শলা। 
লুগাপষ্টা নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেবে, 
খরারেমে! ইসা উদ্ভি গলা! ॥ 
দিশি পাতিনেড়ে যারা) তেতে পুড়ে হয় সারা, 
মলাম মলাম মামু কয়। 
্যাছুবারি খেনু ব্যাল।  প্যাটেতে মাখি্থু ত্যালঃ 
নাতি তবু নি নাহি হয়॥ 
এঁদে দেয় ফুফু, নানী,» কলুই ডেলের পণি, 
ক্যাচাক্যালা কেছুঁর ছালন। 
বাণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চ। কিসে বাচে, 
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥ 
আসমানে পাপি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাথে ভঙ, 
বরান্ষণে পুচ কর গিয়া। 
খোদা তালা নাজ! করে, চেনি খাই প্যাটভরে, 
মোট বই গ্ভাপ বিচাইয়া ॥ 
আনি দে*** বাই, হীতল হুলিল খাই, 
বাঁডাল বলিছে মরি প্রাণে। 
ডাহা চামু টাহা পামুত গাটে নামু আটে খামু, 
বগবতী বৈরৰ কোহানে £ 


ক 
৯৬০ 


কৰিত|সংগ্রহ। 


হিব হিন। অরি অরি.  হুজ্জির হত্তাপে মরিঃ 
গরে যাষু কেন্বাই করিয়া? - 
বীমাবর্তী বগমানঃ অবমগান রাখ জানঃ 
পুজা দ্রিমু ড্যাড় আন দিয়া! ॥ 
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি, 
অলসেতে শরীর এওলায় । 
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস, 
7 বুকে মুখে পবন খেলায় ॥ 
হাফকাষ্ট কাল! ট্যাস, কলমে না চলে ফ্যাল, 
আফিসে খপিস হয়ে আছে) 
কালাসুখে উঠে হোরা, _ বেলাক বেঙালী ত্বোরা, 
আন্থুন না কেউ মোর কাছে ॥ 
নেটিব কেকুর সাত,  বৌলতে কোর্তে নেই বাৎ, 
ক্যালাম্যান ভ্যাম তোর] ড্যাম । 
গুমিস ডিকোষ্টা সাৎ্,  দৌঁড়িয়ে কেটেনু রাঃ 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম 
সাহেবের! সার! হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়, 
ও নড ও গভ,ড্যাম হাট। 
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল, 
তবু সদ! গলা হয় কাট ॥ 
সারে মোড়া খস খব, জল দেয় ফস ফস, 
সে জল অনল বোধ হয়? 
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নিরন্তর খায় সোদাঃ জৌদা সুখে লাগে বোদা, 
মা বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥ 
কেরাণী আমল! আর, বাজারের সরকার, 
যত যত ব্যবসায়ীগণ । 
এক দশা সবাকার,” শরীর বহেনা আরঃ 
নিজ নিজ কর্মে নাহি মন। 
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট, 
ভিখারী ন। ভিক্ষা! নিতে সার । 
পথিকের গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন, 
পোড়ে থাকে যথায় তথায় ॥ 
গ্রীয়ের ভীষণ ভোগ,  বোগীর ভাঙ্গিল যোগ 
উড়ে যায় তৃন্ণর কুটার। 
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন, 
জপে তপে মন নহে স্থির ॥ 
যাহা হোতে জন্ম যার। সেই ধরে ধর্ম তার, 
.কিসে তবে হইবে দিস্তার? 


সমীরণে হুতাশন, হুতশনে সনীরণ, 
জলে করে অনল বিহার,॥ 
কাননের পশ্তগণ, এতদূর জাল।তন, 


সমভাবে শান্তিগুণ ধরে । 
ফেযাহার হয় ভক্ষাঃ তার প্রতি নাহি লক্ষ, 


৯৬২ 


কবিতা সংগ্রহ্থ। 


কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঁধ, 
জর জর হোয়ে পোড়ে আছে। ূ 

গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যা, থপ থপ নেড়ে ঠা 
বঙ্গ করি-ব্যঙ্গ নাচে কাছে | 

ঢুকে গৃইস্থের পুজি” ঠোরে নাহি করে চুরি, 
অলসে অবস তার দেহ। 

বড় বীর ধোন্ধা যত» “হোয়ে ববুদ্ধিহ ধঃ 
_সমরে সাজেনা আর কেহ ॥ 

শাখীপরে পাী মব» অবিরত হতরব» 
আহার বিহার নাহি করে। 

নীড় মাঝে ভিত্তু নাই, বেকিছু শুনিতে গাই, 
বিলাপের ব্যাখ৮* সেই স্বরে ॥ 

গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা 

. বোসে আছে কাছে রেখে হল। 

বরধায় নাহি ধারা, ধান্তচারা গেল মারা» 
ছুই চক্ষে শতধারা জল ॥ 

মিছেমিছি জেকে জ,কে। মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে? 
ফৌট] কত হয় বরিষণ। 


ৰস্থধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশা, 
আরে! তিনি হন জালাতন ৫ 
দ্বিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ, 


পরিত্রাণ নাহি জল বিন! ॥ 
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এমন আকষী নাইঃ খোঁচ! মেরে দেখি ভাইঃ 
_.. আকাশেতে জল আছে কিনা। 

মরে জীব সমুদয়। . আর না যাতনা সর, 
কোথ। নাথ ক্কপার আধার । 

যায় যায় যার স্থষ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ্টিঃ 
কৃপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 

বরষায় নাহি বারি, দৈব বিডম্বন1 ভাবি? 
ন! জানি পাপের কত ভার। * 

কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই কুষ্টি, 
কেন কর আপনি সংহার £ 

ছিটে কৌটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিভলঃ 
গুমটে গুমুরে বঙঈর প্রাণ । - 

পৃথিবীর মুখশৌষ, শুষে খেয়ে ফেশাস ফোস, 
শব্দ করে সাপের সমান ॥ 


দিনমান নিশাশানঃ দুরে যাঁক পরিমাণ, 
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার । 

শীতল স্বভাব ধরি ঘোরতর নাদ করি, 
বৃষ্টি হোক মৃষলের ধার ॥_ 

চতুর্ধিপ প্রাণীচয়ঃ তৃপ্ত হোয়ে যেন রয়, 
ধেন হয় শস্যের সঞ্চার । 

ক্কপান্কর নাম ধরঃ কপা কর কপাকরঃ 


প্রণিপাত চরণে তোমার ॥ 


১৬৪ কবিতসংগ্রহ। 


আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া কোরে দিলে ভাই, 
কিছুই তো চাহিৰ না আর । 7 


অহঙ্কার ঘোর ভীম্ম, মানবের মনে গ্রীক, 
শান্তিজলে করহ সংহার ॥ 
এই শাস্তি জল দিয়া, - দেখাও কৃপার ক্রিয়া, 


বিদ্রোহ অনল করি নাশ্ব। 
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক, 
এই মাত্র মনে অভিলাষ ॥ 


বর্ধার বিক্রম বিস্তার । 


ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত । 
বরষার ঘোর যুদ্ধ; গ্রীষ্মের সহিত ॥ 
নিশাধারে জলবার, গ্রীষ্ম বধিবারে 1 
করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে ॥ 
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মৃহা সিন্ধুমর | 
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য বব হয় 0 


কবিতা সংগ্রহ । ১৬৫ 


গৃহস্থের কান্ন হাটা, রাক্নীঘরে এসে । 

* হাসিয়া ভাতের হড়ী, জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া, পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে। 
কলের জাহাজ,যেন, গাড়ী, সব চলে 
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়? ভ্যালা। 
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খ্যালা ॥ 
গথিকের দশা দেখে, নেত্রে জলি ঝরে । 
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে । 
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমত্কার । 
চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখ! ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নির্মল শোভা; দেখে পুর্ণ আশা। 
গেল ধ্বন্ধ, মহানন্দঈচাঁধ করে চাষা ॥ 
রসিকে রসিক দহ, ভাবে গদ গদ। 
স্থুথে কছে কর নার? বরষার পর্দ॥ 
প্রেমরসে মত্ত দৌহেঃ প্রেমীনন্দ ঘোরে। 
হায় রে বরষা খতু, বলিহারি তোরে ॥& 


বর্ষার ধুধাম। 


নিদাথের সমুদয়, অধিকাঁর লোটে। 
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোর্টে. 
চপ্‌ চপ্‌ টপ্‌ টপ্তকলরব উঠে? 

কন্‌ কন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌, হুহস্কার ছুটে ॥ 
সুমধুর কত সুরঃ ভেকে গীত গায় । 

বম্‌ ঝম্‌ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥ 

কড়, কড়, মড়, মড় , রাগে রাগ বাড়ে। 


হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে ৪ 

ধীবি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে । 
গুড় গুড়, গুড়, গুড়,ং নহবৎ বাজে ॥ 
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে । 

থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাপে ॥ 

হুড হুড় ছুড় ছুড়; ঘন ঘন হাকে। 

ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ | ১৬৭ 


ভন্‌ ভন্‌ কন্‌ ফন্‌, মঙ্গকের ধ্বনি । 

-রুত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি ॥ 
গশধর জর জর, জলধর-রবে। 
তারা! যারা পতিহ্থারা, কাছে, তারা সে ॥ 
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুগে। 
কুমুদিনী বিশ্লাদ্িনী, লুকাইল হুথে ॥ 
বরষার অধিকার, হইল গগনে । 
হাস্যমুখ মহা! সুখ, সংযোগীর মনে ॥ 
খন জলে মন জলে, ব্যাকুল সকলে। 
বছে নীর রিরহীর, নয়নযুগলে ॥ 


স্১ 


-এ০০০৩০০ প 


সুবৃষ্ঠি। 


হুইল সুধার বৃষ্টি শীতল করিল সৃষ্টি, 
সন্তাপ প্রতাপ ইৈল শে 
স্গিগ্ধ কর বরিষণে, সৃছমন্দ সমীরগে, 
ঘুচে গেল শরীরের ক্লে ॥ 
নীলরুচি নীলধর, ঞোভাঁকর মনোহর, 
৯»... গযুন-প্রফুলকর অতি। 


১৬৮ কবিতাসং গ্রহ 1 


হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভ। ছটা, 
সাধে মজে ব্রজের যুবতী ॥ 

গুনি ঘ্বন ঘন ধ্বনি _ অপার উল্লাস গণি, 
চাতকিনী সুখধবনি করে) 

ছুখের বামিনী ভোর+ স্থখভরে মীনচোর, 
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ৫ 

মরাল সোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীর়গণেঃ 
সম্তরণে না দেয় বিরাম । 

করি রব কুক্কু কুক্‌, প্রকাশে মনের সখ, 
ডাহুক ভাকিছে অবিশ্রাম ॥ 

শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ, 
পাদপুট হইল অস্থির । 

জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পালঃ 
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর । 

ার আর স্থলচর, জলচর শুন্যচর, 
চরাচর নিবদয়ে যেবা। 

হইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গাযঃ 
আম্মমত করে আত্মসেব! ৪ 

মান করি ধারাজলে, স্টামল বিমলদলে, 
তরুতলে নৰ শোভা ধরে। 

বিরছ-বিশীমে বেন, হাদ্যরসপূর্ণ হেন 


আলাত্ডিল কানা আশার ও 


কবিত।সংগ্রহ? 


তরুণ পলবমালে, দেখব ঘায় ডালে ডালে, 
কদদ্ঘ-কলিকা বিকসিত । 
অধুমক্ষি মভ হয়ে সঙ্গেতে ম্বদল লয়ে। 


পান করে অস্ত অমিত 
হেরি তার মত্ত ভাব মনে ভাব আবির্ভাব, 
তয় হয় কবিতা রচনে। 
শুপভাবে গুপুভাবঃ রাখিলে কি হনে লাভ, 
গুরু তয় গুরু কুরচনে & * 
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরিঃ 
মস্ত হয় বরষ।-কৃপায়। 
মলিকা মুকুতা ভাঁতিঃ-. মধুকর মদে মাতি, 
গুপুরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥ 
ক্র এই দেখ সদা, থাইয়া মেঘের মদ্য, 
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা। 
নবীন। যোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়, 
রসিক ভাবুক-মনোহর! & 
র্সগানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা, 
মাদকতা গুণে বলিহারি। 
বত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদঃ 
হইয়াছে শেখরবিহারী & 
ম্বসে হয়ে গদ গদ, পাইয়। পরম পদঃ 
সাগ্রেতে করিছে পয়ান। 
খ্গ্ি 


১৭০ 


কবিতাসংগ্রহ। 


তথা সিন্ধু স্থখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লে, 
অবিরত করিতেছে পান ॥ 

ভ্রিলোক-তিমিরহর, _ নাম ধার দিবাকর, 
সেই হ্্ধ্য ঘদে মাতয়ালা ৷ 

ঢল ঢল লাল মৃষ্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফ্তি 
শুষিছেন সংষার-পেয়ালা ॥ 

অতএক্বুধগণ, আমাদের নিবেদন, 


অবণেতে হউন সন্তোষ । 

দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে, 
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥ 

বহ বহ সমীরণ, * বরিষ বারিদগণ, 
চমক হে চপলার মালা । 

হাস্য রহবা মুখে, পাঁন করি মনোনুখে, 
জুড়াইৰ অন্তরের জালা ॥ 


পাশ 


বর্ষার আবির্ভাব। 


ছুটিল পুবের বায়ুঃ টুটিল গ্রীষ্মের আফ়ুঃ 
ফুটিল কদস্বকলিগণ | 
বরিষে জলদ জলঃ হরিষে ভেকের দল? 


করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ॥ 


ঘ 


কবিতাসংগ্রহ। 


সুরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালেঃ 
বরুণ সহিত করে রণ। 

প্রভাতে সমর রঙ্গ, - প্রভাতে ভান্ুর অঙগঃ 
শোভাজে ন! হয়"নিত্রীক্ষণ | 

মলিন দিবপকাস্ত, মলিন ৰিরস কান্ত 
অলীন-ভ্রমর তার কোলে । 

ক ০ চি চে 
চি রং ্ 

নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা না যাঁয় বলা, 
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়। 

মনে মনে এই গণি, _. গ্রাসিবারে দিলি? 
ওই কালনাগিনী উদয় ॥ 

বরষার ঘোর রিষে, নীরদ ভূজঙ্গ বিষে, 
তানগুকর নিকর নিঃকর | 

ভম্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্ল অনল হেন, 
আজ, প্রভাতের দিনকর ॥ 

অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ঘর, 
শৃন্যপর করে অতিশয়? 

চাঁর চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত ১ 
ছুরু দুরু কম্পিত হৃদয় ॥ 

বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোঁর রণঃ 

. নিঘাধবরযা সহকার। 


১৭১ 


১৭২ কবিতা সংগ্রহ । 


সন্‌ সন্‌ স্বরে গাজে, বন্‌ বন্‌ মাজে সাজে 
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥ রি 

চকৃমক্‌ চিকি মিকি, ধক্‌ ধক্‌ ধিকি ধিকি, 
সুচ্চলা চণলার মালা । 

বাম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতিল স্থশীতল, 
ঘুচে গেল সন্তাপের স্মালা ॥ 

একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তাঁর!ঃ 

ও - তারা যেন পড়িছে খসিনা। 

গুদকে চাতিকদল, পান করে ধারা-জল 

গান করে রসিয়া রসিয়া 


শশা আ শিাশি 


বর্ধার অভিষেক । 


নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়! তছপরঃ 
খতুবর বরষাঁর জীক | 
_ গুড় গুড়, গুম্‌ গুম গুড়ুম গুড়,ম গুম২ 
“ বানিতেছে রণ-জয়ঢাঁক ॥ 
ওই করে ফর. ফর গতি অতি খরতর, 
দাখিনীর উত্ভিছে পতাকা । 
প্রজ্ারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়] রয়, 


দিয়! কর ফল পাকা পাক 


কবিতাঁসংগ্রহ ৷ ১৭৩ 


বদি বেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়, 
টি নাতোয়ানি নষ্টামিতে তরা | 
সীজোয়াল সমীরণ, - কাণ ধরি সেইক্ষণ, 
লুটাইয় দেয় তাঁরে ধরা ॥ 
মণ্ডল কাটাল ভায়!, পেয়েছেন বড় পায়াঃ 
হেড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত। 
কলের পিতৃব্য বুড়া, স্তাল৷ রসিকের চুষ্কা, 


ঘরে ঘরে বে আছে জ্ঞাত |” 

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী হুখ গণি, 
হুলুধ্বনি করে অবিরত। 

- জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সম্ভরণ, 

কলরবে কের্পিকরে কত॥ 

পুর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ, 
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। 

আষাটের সথসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে, 
হইল বর্ষার অভিষেক ॥ 


চে 
বর্ধায় লোকের অবস্থা । 
রারাঘরে কাল্নাহাটী, . ভিজে কাট ভিজে মাটী, 
মোনমতে নাহি জলে চুলো। 
নাকে চোকে জল সরে সেই দণ্ডে ইচ্ছা! করে, 
চলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥ 
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কবিতাসংগ্রহ। 


ধনির স্থুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী, 
নাহি মাত্র মনের বিকার। ূ 
ভাগ গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী, 
মনোমত আ্আাহার বিহার ॥& 
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি, 
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার । 


সদা তায় সদাচার, . আছারে কি কদাচার, 
- লোক্াচারে মিছে ব্যভিচার ॥ 
দীন তাহা কোখা পান, স্বধুমাত্র জলপান, 


তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে । 

টাকা বিনে হতবুদ্ধ, কিসে বল হবে শুদ্ধি, 
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥ 

বিদেশী ধর্শের ষাঁড় ভরসা কেবল ভীড়, 
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেম্টে। 

বহু রাত্রে পেয়ে ছুটা, ছুটে আসে ছেড়ে কুটা, 
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে । 

যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা, 
জামগাগ ভিজিল উদকে। 

বহুকেলে ছোঁড়া জুতা, পাইয়া বৃণ্ির ছুতা, 
একেবারে উঠ্ঠিল মস্তকে ॥ 

আমরা টোলের ছার নাহি জানি পাত্রাপাত্র, 


কবিতাসংখ্রহ।. 


.ৰাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণঃ 

ভ্টরাচার্য্য দেন চাল কাট ॥ 

মরি এই বাদলায়, - কেহ নাহি বাদলায়, 
পুতি পাতি সব-ায় ভেমে । 

তিন মাস কুদ্ধপাঠ, ফিরে;হাট ঘাট মাঠ, 
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥ 

আমাদের থষ্টিধর, চিরজীবী অডহর2 
আদসিস্ক তাই হয় পাক। 

পৈতিক নম্পন্তি বাদা, তাহার চিঙ্ড়ি দাদ? 
তাছে যুক্ত কর নটে শাক ॥ 

দুই সন্ধ 1 তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই? 
ধোৰা বেট? ঘটায় গুমাদ। 


রাত্রিকালে হাত বুকে নিগ্রাং বাই মহাঙ্খে। 
মিজরে করি আশীর্বাদ ॥ 
বরষা তোমার গুণঃ কি কহিব পুনঃ পুন, 


বারিবাকো চরাচর ভালে । 

কি আর ভোমার ব্যা্গ”. দোষর হয়েছে ব্যাঞ্গ? 
দেখে রঙ্গ রাড বঙ্গ হাস্সে॥ 

আমরা বিপ্রের পুল্লঃ ধরিয়াছে যক্জ্বস্থত্র» 
শ্বন ওহে খতুরাজ বাপ/। 

 জাততিধর্মো ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি, 

চল ভেঙ্গে পড়ে থর চাপ? & 
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বর্ষার ঝড়বৃষ্টি। 


মালবাঁণ ছন্দ! 

ঘটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে । 
শনি চিত, চমকিত, বিচলিত, সবে ॥ 
বন্‌ ঝন্, ফণ২ফণ, সন্‌ সন্ ঝড় 
তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হক্স, পড়ে ॥ 
বিজলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে। 
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট/ মালসাট, চোটে ॥ 
বহে বাত, ছাঁত ছাতঃ শিলাপাত, সঙ্গে । 
বোধ হয়, করে লয়ঃ সমুদয়, বঙ্গে ॥ 
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে । 

নদী নদ, পেয়ে পদ? গদ গদ, অঙ্গে ॥ 
হেউ হেউ, করে ঢেউ, যেন ফেউ, ভাকে। 
অবিকল, কপ কল, ঘোর জল, পাকে ॥ 
তদুপরি, যত তরী» নৃত্য করি, যায়। 
প্রেমিকের, হৃদয়ের আশয়ের, প্রায় ॥ 
রাজহাস, কি উল্লাদ অভিনাষ, পুরে। 
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘৃরে ॥ 
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কি আহ্লাদ, করে নাদ, অভিখাঁদ, সুরে? 
খ্সবিষাদ, যত বাদ বিসম্বাদ, * দুরে 
দামোদর, খরতয়ঃ কলেবরঃ ধরে। 

একি লগ্গ, বাঁধ ভেগ্ন, জেশসগ্র, করে॥ 
গেল ধান» নাহি আপ, কিসে প্রাণ, বাচে। 
ক্ষোর' রিত্রি, অভি বৃষ্টি, যায় ৃপতি/ পাছে ॥ 
লক্ষ লক্ষ, পশু পক্ষ, বিনে ভক্ষ্যঃ মরে $ 
প্রজাদলঃ হৃতবপৎ চক্ষে জল, বরে? 

ঘত চাষা; হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে। 
কপালের, ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে ॥ 


শরদর্ণন। 
বরষা! ভরষাহীন। ক্সীণ হয় দিন দিন 
শুনিয়া শরদ-আগমন | 
গ্গনেতে অলধ্র, শোকে পা কলেবর$ 
বরষার বিচ্ছেদ কারণ 1৬ 
জলদ বিক্রমশুন্য, চাতক বিষম ক্ষু্ঃ 
হাহাকার করে উর্দমুখে । 


মঙ্কুর স্যুরীগণ, নিত্য নৃত্য বিম্মরণ» 
কাননে লুকায মনোছুখে ৪ 
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কবিত|সংগ্রহ। 


ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে বঙ্গ ভায়া, 
দিত ভঙ্গ রসরঙ্গ সব। প্র 


একেবারে সব্নাশ, "করিলেন জলে বাধ; 
আর.ত্ারনাহি কলরব | 

গগনের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোঁভা, 
নাহি আর অন্ধকারর্াশি। * ৪ 

চকোরের্‌ তুষ্টিকর, স্বিমল সুধাকর, 
রজনীর মুখে সদা হাসি ॥ 

কুরে পুরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্ঃ 
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়। 

অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেনঃ 


শরদ পারদ মাখে গায় ॥ 
প্রিয় দারা তার! যারা, ছিল তাঁরা পতিহারা, 
শশী ঘেরি তাঁরা সব জ্বলে। 


কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা! ফুলের হার, 
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে ॥ 

নির্মল হইল জল, রাজহংস কল কল, 
সরোবরে করে অনুক্ষণ | 

এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে, 
হদয়রঞ্জন এ খগ্রন ॥ 

ফুটিল মহজদল, শতদল সুবিমল, 


কুমুদ কুলার শোভা করে। 


কবিষ্তীসংগ্রই ৷ 


বছ দিবসের পর, প্নন্ত হোয়ে মধুকরঃ 
মধুপান করে ছুই করে ॥ 
শত শত দলে দলে," ৰমে শতদলদলে, 
রসে শহদল দলে সুঞ্জে । 
মনোহর সরোবরেঃ পুলকে বঙ্কার করে, 
কিবা ইণ গুন, গুন্‌ মুখে ॥ 
নাহি পৃথিবীর পঙ্কঃ শুল্ক পথ নিফলঙ্কঃ 
নিরাতঙ্ক যোগ্াগণ সাজে । 
পথিকের পথ কেশ দূরে গেল সবিশেন, 
পরস্ত বিচ্ছেদ মনোমাঝে ॥ 
ছয় খতু মধ্যে ধন, -. সকলের অগ্রগণ্য, 
শরদের জয় সীঁবে বলে। 
ষাহীতে যোগীক্্র যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া» 
আবিভূ্তা অবনী গুলে 1 
হৃগ্বয়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পুজা দিয়া) 
তরে লোক ইহ-পরফাল। 
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব, 
পঞ্চানন তবু মহাকাল 
আছেন অনেক খতুঃ মন উদাদের হেতু, 
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্‌ খতু। 
ুর্ধা দরশন অর্থে? শরদে আসেন মর্ভো, 
, সুরগণ সহ শতক্রতু ॥ 


৯৪৯ 
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কবিতাসংগ্রহ ! 


রাইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা, 
দশদিক করেন প্রকাশ । 

শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন, 
স্তান ক্ুরেশএই হ্বাস ॥ 

ছি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠানঃ 
বর্ণনা করিব তাহা কত । 

রাহার যমন মন, যাহার যেমন ধন, 
আয়োজন ররে সেই মত ॥ 

কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অঙ্গরাগেঃ 
শেয়ে চিত্র করে চিন্রকরে | 

মেটেরঙে মেটে রড) ' চালে লেখে নান! সঙ 
যে তুলি হষ্টে তুলি ধরে ॥ 

ডাঁককর করে ভাকঃ বিষ্তর দামের ডাক, 
ডাকের ডাঁকের বড় জাক। | 

করে আচ্ছা সাচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ, 
ডাক ড।ক এই মাত্র ডারু 

দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সালে, 
অপদ্ধিপ মুনি-মনোলোভা! । 

ভুবন-তুষণা যিনিঃ ভূষণে ভূষিতা তিনি, 
ধরাতে ধরে নাঁ মার শৌভা ॥ 

যাঁর নাহি কিছু শক্তিঃ আনিয়। শঙ্কর-শক্তিঃ 
ভদ্কিভাবে ডাকে জয়কালী |, 


করিতাদংগ্রহ। 


ন্‌ 
মন্তে আছে থেম আটা, মািক্কা বেলের আটা, 
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥ 
সবে বলে সাজ! সাজা, সজানেনা শেষের মজা» 
সঙ মেজে*কত রঙ কাঁরে। 
কি বাজনা বাজতে, কারে সাজ সাজাতেছ, 
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে ? 
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থোকে ভাই, 
তুমি কর কার চক্ষুদান ? 
আপনি নঃ হোয়ে স্থারী, কারে কর জলশায়ী, 
নিজ করে করিয়া নির্মাণ ? 
ধর ধর তুলি ধর, ৬. কর কর পুজা কর, 
হুর হর বল জীবচগ্ন। 
গৌড়ে পুজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব 
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥ রর 
কামনা কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে, 
গল্পফেঁদে কল্প করা দোষ 
ভক্তি সহ গা যত্্েঃ . পন্তিভাষ মহারতে, 
পুর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥ পু 
যাঁজক ব্রা্ষণ যারা, চণ্তীপাঠ শিখে তারা, 
খণ্তিবারে জিহ্বার জড়তা । 
যজমান বড় আট .. পক্ষবৃত্তি চ্ডীপাঠ 
* পাছে হয় কিঞ্%িঃৎ অনাথা & 
১৬ 


১৮২ 


কবিতীসংগ্রছ। 


নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ-অন্প 
গাল গল্প প্রতি ঘুরে ঘরে । 

কারিগুরি করি নান!»  .. সাজায় বৈঠকখানা, 
ঘরণার গরিক্ষরি করে & 

প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি ন! হয় তাহা, 
্বভাবেতে আকৃতি গঠন । 

তুমি কর হত রূপ, কতদ্ধূপ তার রূপ» 
অপরূপ বিরূপ রচন ॥ 

মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তাঁর, 
রঙিন্‌ করিছ ঠাই ঠাই। 

কিন্ত ভব বাস ঘরঠ ₹ নাম যার কলেবর 
তাঁর আর মেরামত নাই ॥ 


যেই ধনী ভাঁগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর, 


অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 

দান কার্ষো সদা রতঃ এখন সম্পদহতঃ 
দুর্গা তার ছুর্গের কারণ ॥ 

পোঁড়ে ঘোরত দুর্গে, ডাকে সদা হুর্গে দুর্গে, 
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল! 

নাহি আর ধূমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাঁমঃ 
কেবল নয়নে ঝরে জল | 


বৃত্তিসাঁধা বিপ্রগণঃ লোভেতে চঞ্চল মন, 
লিসা রহ জব 


কবিতাঁসংগ্রহ 1. 


হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি, 
* অনাহারে ফেরে দ্বারে ছার ॥ 
দেখিলে সন লেক". পড়িয়া কবিতা ক্লক», 
সঙ্গে সঙ্গে আপীর্ববাদ দন | 
বাবুজী কল্যাণ হোক, সন্তান সুখেতে রোঁকঃ 
দাতা নাই তোমার সমান । 
ধনে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন্ু মিলে, 
সব দিকে দেখি বাড়াবাঁড়ি। 
পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষধিকের টাঁকা দিন, 
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী ॥ 
পুক্র ছটা শিশু অতি, 
বাটীতে মায়ের আগমন । 


ব্রাঙ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক রক্ষা করে 
আমি গেলে হবে আয়োজন |. 
যঙ্গমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা, 


কিছু মাত্র দেন নাই কেহ। 

ধান যাহ! ছিল ক্ষেতে, হেজ্ে ঞ্রেল এক রেতে, 
ভাবিয়া বিশীর্ঘ হয় দেহ ॥. 

ও বাড়ীর ঘোষ বারু, হোক্পেছেন- বড় কাবুঃ 
রায়েদের সুপ্রতুল নাই । 

হাচ.ইাচ্‌যে, তা তবে, বল কি উপায় হবেঃ 


৯. কন্যাটাও গর্ভবতী, 


১৮৩ 


১৮৪ 


কবিতাঁসংগ্রহ 


ব্রাহ্মণ পঞ্চিত-পুক্র গলে মাত্র যজ্থরঃ 
মোটা ফৌঁটা কথা রুকে রুকে | 
ছুলেতে হবেন মান্য, . প্হরিপ্রা গোরস ধান); 
ইত্যাস্টি কবিতা পাঁচ মুখে ॥. 
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরস্তা, বড় বড় কথা লহ্বাঃ 
হতভোগ্বা ভঙ্গী পরিপাটা। 
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্নাই 
মেকি কি কখন হয় খাটা ৪ 
প্রতিবারে করি দান: ন1 দিলে খাকে না মান, 
দেনা করি খত দেন লিখে 
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, , স্ততি বাক্যে বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে ॥ 
নাকে খত কাণে খত, ছুনে! সুদে লিখে খত, 
আপাতত দূর করে ছখ। 
স্থুখের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে খণজালে, 
তথাচ অন্তরে হয় সুখ 
যত ব্যাটা ভবঘুরে, , নূতন নৃতন স্থরে, 
নৃতন নূতন শিখে গান। 
সাধিতে গলার মিল» কেহ খাদ কেহ জীল, 
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান ॥ 
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে» লোয়ে যায় সঙ্গে সঙ্ষেঃ 
যথ। যথা আকড়া যাহার।-. 


কবিতাসংশ্ুহ।- 


পূর্বে প্রায় মানাৰধিঃ . মা খাস স্থল দি, 
*.. বিশেষতঃ যত কাশীদার ॥ 

কেমনে হইবে জিত, * চুপি চুপি শেখে গীত, 
ভাব তার নম হয় প্রচান্ত। 

চিতেন মহড়া বেধে, - উচ্চ হরে গল! সেবে, 
গান ধরে “ভবে কর পার ” ৫ 

যতেক সখের দল, গ্রেমানন্দে ুলাটল 
সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে। 

কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাজায় দম, 
তান ছাড়ে “দেওরার গাঁনে” ॥ 

যাত্রাকরে করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মানা, 
প্রথমে মছালা করে দান। 

সাজেগোজে জর জুতি, কেহ বলে ওগো! দুতি, 

“ক্ষণ বিনা নাহি বাচে প্রাণ ॥৮ 

যার যাহা তাল লাগে, সেই তাহা প্বাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 

কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীরুভাল গলা, 
গুণে তার খুন করে মন ॥ 

যাত্রার যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী, 
আসর করিছে অধিকাঁর। 

দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে দেয় গেলা, 
শাবাস্‌ সাবাস্‌ বার বার ॥ 


১৮৫ 


৯৮৬- 
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আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব . ছেলেখেলা, 
হেল কেন. করিেছ -কাঁজে ? - 
ভবধাত্। করিবারেঃ_ সেজেছ মানবাঁকারেঃ 
অন্ত সদ তোমার কি সাজে ? 
এ নাটের ঠাউ ভারিঃ যিনি হন অধিকারী, 
তার প্রতি কেন কর হেল? 
মান রেখে তান্‌ ধর, ফুরীলে মানের ঘরঃ 
কবে আর পাবে বল পেল! ? 
দেহ যাত্র। তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রিঃ . 
হবে যাত্র। কাটি দিলে ঢাকে 1 
কর যাত্র!, দেহ-বাপ্রা,..: কিন্তু হয় শেষ যাত্রা, 
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥ 
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুখের লক্ষ্য, 
রজনীতে গানবাদ্যছটা । 
ঝাঁকে ঝাকে আসে লোক, বিষম মনের বে ক) 
কি কহিব আঁমোদের ঘট] ॥ 
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়স্া নাচার বাই, 
মনোগত রাগ জুর ধোরে ॥ 
মৃছ তাঁন ছেড়ে গান, বিবিজাঁন নেচে যানঃ 
বাবুদের লবেজান কোরে ॥ 
গুণি-হস্তে তানপুরা,  তাহে কত তান্‌ পুরা, 
মেও মেও ছাঁড়ে তার তার.।- 


কবিতাসংগ্রাহই। 


কালোয়াৎ ভাজে রাগ, কে বুর্ষে সে অনুরাগ, 
রাগ নয় রাগমাত্ত সার ॥.. 
সেতার বাজায় যত  _ সে তার কহিব. ক, 
সেতার বেতার কার জাগে? 
পিড়িং পিড়িং রারা রারা, সাঁরিগ্রামা ভার! ডারা, 
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥ 
তাধিনা তাঁধিনা! ধিনা॥ কত রাগে বাজ বীণা, 
বীণ| বিনা কিছু নহে ভালো । 
গুনিয়া বীণার স্বর» লজ্জা পায় পিকবর» 
মনে জলে আননের আলো ॥ 
সকলের এক বোল, . গুলেগেছে পূজার গোল» 
পড়েছে ঢলির ঢোলে কাঁটি। 
তাধিন তাধিন রব, শুনিয়! মাতিল সব, 
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥ 
নবতের বড় ধৃষ। -. শুড় গুড়, গুম্‌ গুম্‌ঃ 
ভৌ ভে। ভৌ ভে! বাঁজিছে সানাই । 
মন্দিরে আমোদ ভর, মন্দিরেঞ্মোহিত করাঃ 
তালে তালে তাল ধরে তাই ॥ 
এইরূপ মহান, আনন্দে হইয়! অন্ধ, 
তামপিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 
পুজার না লন খোঁজ, মাছি কাদে তিনরোঁজ, 


পতিত টিকলি হজ্ব ৪ 


১৮৭ 


১৮৮ 
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্রাঙ্গণ পণ্ডিত ধারা, বার্ষিক সাহিক় তারা, 
্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লব * ” 

সুর হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্স গায়; 
আপনানি জন্তে ছুঃশ্দী নন ॥ 

দ্‌তার গাহিয়! জয়, ভষ্টাচার্ধ্য মহাশয়, 
নন্ত চ্ছলে মিসি লন কিনে । 

পুঁতির ভিল্তরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি, 

বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে ॥ 
গ্রায় বৎষেরের পরে; প্রবাসির। বান ঘরে, 
কত সাধ মনে অগণন । 

হবে প্রেম-অন্ুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি, 

নামামত দ্রব্য আয়োজন ॥ 


কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমর বলি, 
কামকিরাতের সাতনলা! ৷ 


প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজট। লইল কেহ, 
কেহ বা! লইল কাঁনবাল॥ 

কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কন্ক-ছুল» 
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহীর | 

কেহ ব1 মুকুত1-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বাঁলা, 

কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥ 

ভূষণ ললইল যত, বসন তাহার মত, 

মনোমত লইল সবাই । *- 


কবিভাঙংশ্রহ" - 


কেহ লয় শাস্তিপুরে। কেহ বা'বাগড়ি ডুরেঃ 
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥ 
বড় ধূম বড় ঘরে, * নাটিনে কীচুলি করে, 
ঢুমকির কাজ তাঁর মঝে। 
চে কক: কি ঈ না রক 
হেরি শশী শশধরে লাজে ॥ 
সকল শরীরে ভূষা, মুস্তিমতী ফরেন উষা, 
পৌর্ণমাী নিশি করি নাশ। 
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাস্কচ্ছবি, 
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ 
আকুলিত চাকু.কেপে,..দুই ভূ: সেই বেশে, 
তুঙ্গপাশে বাধেযার কর়। 
কোথা জার স্বর্গবাস, তাহার দাঁসের দাস, 
ইন্দ্র চন্ত্র কাম পঞ্চশর ॥ 
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাঁধ হয়, 
রূপখগনি দেখে মরে যাই ॥ 
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না, লইল গিয়া, 
যায়না তাহার শোভা বল।। 
লইল গোলাপি.মিসি, ইচ্ছা! হয় তাহে মিশি, 
আর কত পানের মসলা ॥ 
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি, 
ফার্হি ভাল বাসিবেক শ্রিয়া। 
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নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোৌমত 
হার হারে যাহারে হেবিয়া। 
জানাইতে ভালবাসা, ছীঁছুড়ার মাতাঘযা, 
কসা কষিগ্বা রসা কেব। গণে। 
কিনিল পরমাঁদরে, দিয়া কামিনীর করে, 
কতার্থ হইব ভাঁবে মনে ॥ 
অন্তরেতেচয় আছে. পছন্দ না! হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন । 
করিয়া বিশেষ ভক্কি লইলেন যথাশক্তি, 
স্বীয় শক্তি পুজার কারণ ॥ 
পাড়ােয়ে যুবাদল, , মুখে হান্ত খল খল, 
পরিচ্ছদে সদ মন কাবু । 
মনে মনে বড় সাধ, ফাদিয়া। মোহন ফ'[দ, 
দেশে গিয়া! স।জিবেন বাবু ॥ 
কালাপেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিমি গাঁলভরা, 
ঠোট" রাঙ্গা তাম্ুলের জলে । 
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন মেজাই গায়, 
হাতে কৌৎকা! হোৎকা সব চলে ॥ 
যাহার সঙ্গতি ততঃ বস্ত্র লয়ে সেই মত, 
দূর করে মনের বিলাপ! 
ইয়ারের অন্থরাগে» উরস লইল আগে, 
আর কিছু আতর গোলাপ 
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সন্ধরের লোক যত, তাঁদের উল্লাস কত, 
স্থথের অবমোঁদে সদা রত। 

বাবু বে ঘোর গর্জিচ, বাঁড়ীতে আনিয়া দর্জি, 
পোসাক করিছে কৃত'মত ॥ 

কারপেট চাঁকে সেট, কারপেট কারপেট, 
কারুকর্্ম তাহে বাছা বাছা । 


স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা ॥ 
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি, 


লেবেওর গোলাপ আতর ॥ 
আর আর ভ্রব্য যাহা, ঞ্ফুটে না লিখিব তাহা, 
ব্যয়কল্পে না হন কাঁতির ॥ 
বিরহিণী নারীযারা, নিয়ত নয়নে ধাঁরা, 
তার! শুদ্ধ তারা তার! রললে। 
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কাস্ত, 
বিচ্ছেদ অনলে মন জলে ॥ 
হইবে পতির লুয়া, মানে কত পান ওয়া, 
করিধেক প্রেমের অধীন। 
হখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে, 
সুবচনী দিবেন. হুদিন ॥ 
বিদেশী ক্ল্বমপেষা, সকলের এক নেশা, 
পরস্পর কয় এই কথা । 


১৯১ 
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চাকুরীর যুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে দাই, 
নিবাষে রমণী-সুণি যথা ॥ 
পড়িয্কাছে তাঁড়াতার্ি, '. কতক্ষণে বাব বাড়ী, 
কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে । 
সদাই সজল আখি,  উড়িগ়্াছে মন পাখী, 
টি প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রছে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে ॥ 
গৃছে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাদা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ 
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ, 
দহে দেহ শয়নে স্বপনে । 
নাহি সুখ একটুকঃ ঘোর ছুথ ফাটে বুক, 
চাদমুখ সদা পড়ে' মনে ॥ 
মন্লিবে ন। দেয় ছুটাঃ দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কুটি গিষ্ব। ছট ফট করে। . 
নাঁহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জমা লেখে খরচেরস্বরে ॥ 
ছুটা লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া, 
বসে গিয় নাবিকের কাঁছে। 
দুহাত ন! যেতে যেতে; বলে কত বিনয়েতেঃ 
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কোদে দাড় টান কাড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি, 
* . চাল তরি ত্বরায় করিয়া ।- 
যত শীত লয়ে যাবে,* অধিক বকৃসিস পাবে, 
ভাড়া দিব দ্বিগুন ধরিয়া ॥ 
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজি, 
ঠেলে ধজি গানে যত জোর । 
গাক্ষে বড় একটানা, টানে গুণ গুটানা, 
টানাটানি যেন কম চোর ॥ 
লেগেছে বাড়ীর ধূম। বাবুর না হয় ঘুম, 
'খোসে গেল মনের কপাট । 
বাড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই, 
ওই দেখ দেখা ঝীয় ঘাট॥ 
থাকিতে কিঞ্চিৎ দুর, বাড়িল অধিক তুর, 
চালের উপরে গিয়া চড়ে । 
থর থর কাপেকায়, না লাগাতে কিনারায়, 
ইচ্ছা হয ঝাপ দিয়া পড়ে? * 
যায় উজানের যান, যায় উজানের যাঁন, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়ণ 
ভাটি যেন ছোটে"কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহিরা চন্ত্র হাতে পায় ॥ 
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 
দড়ে হয় শবঝুপ ঝুপ। 
৯৭ 


১৯৪ কবি ৯৯ কি ই 


নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে ভরি, 
ন! মানে শিশির আর ধুপ॥ ” 
জলে স্থলে বনে বনে, “যত চোর দস্থ্যগণে, 
নিজ নিঞ্জ ব্যবসায় রত | 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে, 
পথিকের প্রীণ কণ্ঠাগত ॥ 
রাঁমাগণু খাটে ঘাটে, আনান করে নান! নাটে, 
দুরে থেকে নৌকা দেখে ঘদি। 
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লীস-পবন-ভরেঃ 
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্ব-নদী ॥ 
বলে দিদি ষাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাড়ি, 
তাড়াতাড়ি গদি গিয়া সোই। 
চল শীত্র চল চল» ফলিল ভাগ্যের ফল, 
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥ 
হোলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আচা আচি, 
-. হেসে কহে কোন সীমস্তিনী। 
প্রীণস্ই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই, 
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥ 
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর'মর ওলো ছাড়ী, 
ওষে বুড়ো আর কার পাপ? 
কেহ কহে দূর দূরঃ ওবাড়ীর বউঠাকুরঃ 
কেহ কহে অমুকের বাপ খু 
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আরু জন বলে সই, আমাদের কর্তা ওই, 
চিনিয়াছি শরীরের টাচে। 
গায়ে বব লোম উঠা, ছোঁক কটা পেট মোটা, 
সেইরূপ গাশে দাগ অধছে ॥ 
কেহ কয় ওলো ওলে|, আই আই মোলো মোলো 
চোক খেয়ে কর দরশন। 
বূপখানি ঢল ঢল, প্রাণন কঞ্ধরে বল; 
ওষে দেখি দাদার মতন ॥ 
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুন্ন ফুলের মধু, 
মনে মনে কত শোঁক উঠ্ে। 
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, * মদনের বাণ বৃষ্টি 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥ 
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাঁড়েঃ 
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়! ূ 
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত, 
নিজ গতি দেখিতে না পায় ॥ 
তরপ্ী আইলে কাছে, তরুণী হনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাথধনে। 
শ্বাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভক্স ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মলে ॥ 
কুলের কামিনী মণি, এত কেন তাব ধনিঃ 
গ্রাথপতি আসিবেক ঘরে। 
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তোমার শ্বাশুড়ী গিল্লি, মেনেছে পীরের সিঙ্লিঃ 
সস্তানের আসিবার্‌ তরে 1 
স্থুর তরগিণী জলে,০ * * দশে, 
পরস্পরে বলে সমাচার ৮ 
ঘবরে রেখে ছেলে পুলে”. কর্তাটা রহিল ভুলে, 
আলিবার নাঁম নাই আর ॥ 
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে» 
দেখে শুনে কাদে সব তার|। 
ভেবে ভেবে তন্থ.কালী, রাগে দিই গালাগালি, 
ধার করে কৃত হব সারা): 
কেহ বলে অতি গাদা, *তোমার চাটুম্যা দাঁদা, 
ঘরে. থেকে. করে খিটিমিটি |. 
প্রবাসে বাইিলে পর, »- তত্ব আৰ্‌..নাহি করে, 
এক মাস লেখে নাই চিটি॥ 
সেক্জোযবীর কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে, 
কোন মতে যেতে নাহি পারি । 
বছরের শুভ দিন, ছুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাতা করিল কেন নারী ॥ 
কেহ কহে দিদি ওর, . কেমন কপাল জোর, 
মরি কিবা সোনার সংসার । 
অহঙ্কারে মরে রশড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী, 
জিনিস এনেছে ভারে ভার ॥ 


কবিতাসংগ্রুহ। ১৯৯ 


জুগি জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, 
* .  তাড়াতাভ়ী চলে মনোরখে। - 
টাকা ছেড়ে থাবড়ৰ, পার হয়ে হাবড়ায়, 
চলিয়াছে ,রেলশুয়ে পথে ॥ 
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা্করে জ্ঞানহত, 
কলে চলে স্থলে জলে সখ। 
বাড়ী নহে বাড়াদুর, অবিলম্বে পায় পুর, 
হয় দুর সমুদয় হখ॥ 
তাদের পশ্চাতে ছুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ, 
যাদের নিবাঁন দুর দেশে। 
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়। নাবিয়া পেঁড়ো, 
ূ ই।টাইাটি ফাফাঁটি শেষে ॥ :-+- 
'আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবুঃ 
হবু থবু তবু সাধ মনে । 
ছোটে কত কষ্ট সোয়ে; গৃহে গিয়া: গুজী হোয়ে, 
গৃহিনী দেখিৰ কতক্ষণে | * 
পশ্চিমের রেড়ো যত,  পুবের বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিয্বাছে পথে । 
কেহ গাড়ি কেহ ভুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি, 
চোলে যায় নিজ মনোরথে ॥ 
এটে এটে তুলে এটে, যার! যায় পায় হেটে, 
নাহিকৌচ.কা পিটে বোচকা ঝোলে। 


৯৯৮ 
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তবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে, 
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥ ? 
গান পুঙ্গা কেবা করে, কৌছড়ে জলপাঁন ভরে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে । 
দুই তিন ক্রোশ'গিয়া, গুড়ুকে আগুপ দিদ্বা 
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে; 
"এক পদে চলে দশ পদ। 
কীঙ্ষে ঝুলি রুকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ» 
যেন কত খাইয়াছে মদ 
অপরূপ ভাব তথা; কিকব রহমত কথা, 
নারীগণ দেখে যদি মুটে | 
বুকের বমন খোলা» প্রেমভাবে হয়ে ভোলাঃ 
তাড়াতাড়ী বাড়ী বায় ছুটে ॥ 
ভিজে চুল ভিঙ্গে খোপা, দুখে করে কত চোপাঃ 
« পুভ্রেবলে গতির উদ্দেশে। 
এসেছে অমুক রাঁয়, জিজ্ঞাস করিয়া আয় 
বাব! বেন এলোৌনাকো দেশে ॥ 
এইরূপ সবাকাঁরঃ আনন্দের নাছি পার, 
প্রেমপুর্ণ সকলের মনে । 
খেদে নহে মন স্থির কেবল বহিছে নীর» 
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥ 


সন১২৫৫ সালে 


শরদের আগমনে লোকৈর অবস্থা 
বণ'ন। 


আইলেন ধ্রতুরায়, সবল শরদ। 
পরিধান পরিপাটা, ধবল গরদ ॥ 

বরদার প্রিয় গ্বতু, নহেন বরদ। 
প্রিয়পাত্র শ্রভাকর, কবল খরদ ॥ 
ভার দৃষ্টি ঘোর রিট, কিরণ জরদ। 

কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ? 
না দেখি প্রজার প্রাতি, কিছুই দরদ । 
করপেতে কুরপেতে, হোয়েছে করদ ॥ * 
অতিশয় পেয়ে তয়, লুকায় নীরদ। 
অসহ্য সর্ষের তাপে, শুকায় ক্ষীর ॥ 
শ্রীষ্মরোগে দিজে স্বতু, খাইল পারদ । 
হইল কোনালকর্তা, সাক্ষাৎ নারদ ॥ 
্বভাবের দোষ হয়, কখন কি রোধ ? 
দেবখষি সমস্ধ, বাধায় নি) 


৩৩ 





আপনি স্বতন্থ থাকেঃ রাত্রি আর দিনে । 
নিদাঁঘ বরষা হিম, গ্থ এই তিনে 7 
মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ কষে রিষ। 
কুলা শ্রী চক্র তীয়, নাহিমীত্র বিষ ॥ 
ভীম্মবৎ শরীশ্ন দিনে, বিষম প্রবল । 
রজনীতে ধরে হিম, ভীমদম বল ॥ 
স্বতাঁবের ভাবাস্তরঃ ভাবভরা তব ॥ 
শরদের চিহু মাত্র, শুভ্রাকার নভ ॥ 
শশান্কের শোভা বৃদ্ধি, লৌকে এই ৰলে। 
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥ . 
মধুভরে মনোলোভা, কিবা শোভা তার। 
ভূষার হুসার করে) উষার তুষার ॥ 
মনোহর সুধীকর, চাক্ষ কর ধরে । . 
নিরন্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে ॥ 
শরদের আগমনে,আনন্দ আভাষ। 





“ পরমেশী পার্কতীর, প্রতিম্] প্রকাশ ॥ 


রোগ শোক পরিতাপঃ প্রতি ঘরে ঘরে । 
তথাপি পঁজার হেতু, আয়োজন করে ॥ 
অনিবার হাহাকার, অর্থবলহত । 
খণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চনায় রত ॥ 
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত ছিজগণ | 
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন,॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 7... ৯৫২ 


বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু। 
গায়ত্রীর নাম মাই, বামনাই ন্ছু। ॥ 
কপালের মাঝে এক,ঝআর্কফল! জুড়ে । 
ঘারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধনটুড়েউ টড়ে॥, 
পুজা সন্ধ্যা কেঁবা জানে, শান্রবোধহত । 
কথায় কথায় ক্রোধ, ছুর্ধবাসাঁর মত ॥ 
ক্ুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট ।” 
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শৃড্রের নিকট ॥ 
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্বাদ হখে। 
না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুখে 
যাজক পুজক ষত, বণ্ডামার্ক দ্বিজ 
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থ! নিজ নিজ ॥' 
হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট। 

- অপবিত্র পবিভ্রবা”উর্ধা এই পাঠ ॥ 
পুজারির কাধ্য যত, মে কেবল রোগ । * 
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ ॥ 
দন্ুজদলনী ছুর্গে, পতিতপাবনীী। 
হিন্দুদের ত্রাণ কর্ম, তুমি ম! জননী ॥ 
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্মাণ । 
স্থখেতে থাকিব সব, তোমার সস্ভান ॥ 
এতদিন খে বটে, রাখিক্নাছ তারা । 
এবছর কেন দেখি, বিপরীত চাঁন ১ 


২ 


কবিতাসংগ্রহ 


খাঁও খাঁও, পুজা খাও করিনে বারণ । - 
এবার ম। ছুর্দে তুমি, দুর্গের কারণ ॥ 
ভোমার পুজার জাৰ, বাজে ঘন্টা শাক। 
পরীভব করে তায়, রোদনের হীক ॥ 
ধরেছ মোহিনী ুগ্তি, দেরী দশভুদ।। 
দশহস্ত বিশ্তারিয়া। সুখে খাও পুঁজ ॥ 
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট। 
চাঁলি কল! শস। মূলা, কত লও ভেট ॥ 
দধি খাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডা গজ । 
মহিব মরাল খাও, খাও মেষ অজ 
খাও কত ঘড়া গড় রজত পিতল। 
তথাপি উদর-অগ্নি+ না হয় শীতল ॥ 
তব ভক্ত অনুরক্ত? গুজা। সমুদয় । 
অপমানে ক্রমে সব জিয়মীণ হয় ॥ 

: হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজ। রাধাকাস্ত। 
সুখার্সিক সুশীল, সুখী শিষ্ট শান্ত ॥ 
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে । 
প্রতিদিন পূজা দেক্, নান উপচারে ॥ 
হায় খেদ মূর্্মভেদ, খের কব কারে। 
অবিচারে ক্লেচ্ছ রাজা, জেলে দিলে তারে! 
হইলে আনন্দময়ীঃ নিরানন্দকর! । 


রেহানার রননা রাকা 


কবিতা সংগ্রহ । ২৩৬ 


কোথায় হইব সুখী, জুখের আশ্বিনে । 
রোদনের ধ্বনি হুল, বোৌধনের দিনে ! 
রস রঙ্গ গীত নাদ্য, আমোদ প্রমোদ । 
রঙ্গভরা বজদেশে, সমুদয় রোঁধ ॥ 
আশুতোষ আগুতোষ, সরিদোষহত। 
দান ধ্যান যাগ জ্জে, অবিরত রত ॥ 
গত বারে তুমি তারে, হইয়া সদয় । 
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয়। 
দীন-দয়াময়ী দেবী, এই তব দয়! 
করিলে বিজয়া-দিনে, গিরিশ-বিজয়া ! 
দেবপুরী অন্ধকার/ তবু কেন দ্বেষ? 

ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥ 
ছিলেন অনাখ-নাথ, জীদ্বারকানাথ। 
বার নাম স্মরণেতে, হয় সুপ্রভাত ॥ 
ভুলিতে তুলনা যাঁর, ভুলে! কোথা রয় । 
হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয় ॥ * 
সতত সরল মনে, ধার পরিবার । 
করেন কেবল জুখে, পর উপকার ॥ 
এমন ঠাঞ্চুবপুরে, মনস্তাপ দিলে । 
ভাসাইলে পৃথিবীরে, দুঃখের সলিলে ॥ 
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে। 
কোনদ্ধপ স্বথ নাই, মানুষের মনে ॥ 


২০৪ "... কাবিতুরইহহ। 


গড়েছে তোমারে বটে, খড় মাটা দিয়া। 
কিন্তু সব মাটা হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ 7 

কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে। 
দেন ঝাকি, হাত খাক্তিঃ চাক্তি নাই ঘরে ॥ 
রূপা সোঁণ! সব গেল, জাহাজেতে ভেসে । 
কার কাছে ধার পাব। টীকা নাই দেশে! 
দোকানী পসারী যত, আছে মাত্র ঠাটে। 
ডাকের সে ডাক নাই, জাক নাই হাটে ॥ 
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, স্থধু ঘর খোচে। 
সন্তাদরে ছাড়ে তবু; বস্তা, যায় পোচে ॥ 





্ 


৩ 


শারদীয় প্রভাত। 


০ 
রি 


যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণৌদয়, 
শশাক্ষের শঙ্কিত শরীর | 
কাতর! যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধাঁরা, 
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর ॥ 
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন সুচিছে কেহ। 
কেহ গড়ে কেহ হয় লোপ। 


কবিতাসংগ্রহথ। 


নিরখিয়া নেই:ভাব, কত রু্ভীনব ভাব, 
হইতেছে অন্তরে আরোসি॥. 

যেমন অস্তিমকারেত মেকি প্রিক-নহীপালে, 
মহিষীর শ্রেণী করে+শোক। 

কেহ পড়ে ভুমিতলে, কেহ-সিজা অশ্রজলে, 
কেহ শুন্য দেখে ভিনলোক ॥ 

*সবোধ শোচনা মাত্র, বা কার প্রিক্মপাত্র, 
সকলের এক দশা শেষ । 

জীবনে দিবস কয়, এক অঙ্গে গত হয়, 
যথ! বনে বিহ্গ প্রবেশ ॥ 

ভোগ ফুরাইলে কার, বন গক্ষী-কেব! কার, 
একবারে বিষয় বিজ্ছেদ । 


অতএব বৃথ। খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা! স্বেদ, 
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥ . 
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে স্থলে তুল, 


বিলধপেতে বিষম ব্যাকুল। 
কিন্ত তার! প্রতিক্ষণে, দিবাগুমে জনে জনে, 
কালগ্রাসে হতেছে নির্মূল ॥ 
উঠিলেন দিবাকর, চল ঢল কলেবর, 
বিমল অনল প্রভাঁধর। 
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন, 
* ধিকি ধিকি' উঠে নিরন্তর ॥ 
১৮ 


ক্ষবিতাসংএক। 


ক্রমে ষত তেজ বাড়ে, গরতর কর ছাড়ে, 
সরয়ের সর্ধরী পোহাক্। "7? 

লোকভয় তমোরাশ্সি, পুপ্ত পরাক্রমে নাঃ 
বিক্রম প্রকাশ্রি তাতো ধায় ॥ 


এই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবুর, 
প্লেদ্দিজের দ্বন গন বেগ্রে। 

এই বূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের, 
মান হয় মনাস্তর মেঘে ॥ 

বাষু যোগে পুবর্ধারঃ সম়ীরণ সহকার, 
দ্বিনকর হতেছে মান্ন। 

এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণঃ 


যদি বহে আশ। সমীরণ ॥ 


পাপী 


আঅস্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বি 
-.. পিকবর ললল্লিত কুহরেন। 
হায় রে মধুর স্বর+ কবিজন-মনোহুর। 
বরিয়হ সুধা জড়িপুরে ॥ 
দিনপতি শ্রিয়দূতঃ পিকবর গুণযুত, 
তার মুখে পেয়ে সমাচার । 
জাগিল যতেক পাখী,  প্রকাশরিয়া ছুই আখ 
হেরে নব প্রভার আধার ॥ 


ক্ববিতাসংশ্রহ 


সুপার আনন মনে, রর সহ সহচরগণে, 
গান আরস্তিল নানা হরে । 

সন মুগ্ধমিষ্টরবেত ,. যেন তুন্ধুরাদি সবেঃ 
সঙ্গীত সংযুক সুরগুরে ॥ 

রজনীতে ছুল বন, ছিল সবে অচেহন, 
সুধাস্বরে হৈর্ন সচেতন । 

প্রকাশিয়ী পুষ্পচয়, হান্তক্করি সুখমগ্স 
সৌরতেতে পুরিল কানন ॥ 


২৫৭ 


ফুটিল চ্পক-কলি, শু হেসছটা পড়ে গলি, 


কিবা কামিনীর কান্তিহর | 


মানিনীর যন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তার, 
লাভমাত্র ভূঙ্গ-অনাদর ॥ 
দনকে দৌপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝল মল, 
স্বেত রক্ত হিস্কুল পি্লল। 
কোমল হৃদয় অতি.  তাহধতে হিমের মতি, : 
- হাব রূপে শোভে স্থবিমল ॥ 
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্ম, 


জলজের হরিতে গৌরব । 
কিন্ত কোথা মকরন্দ,, কোথায় মোহন গন্ধ, 


তকাহী শালাকাল_ বা ২ 


২০৮ 


কবিতাসংশ্রহ ৷ 


এইরূপে নালা ফুল”: রূপ রসে সমু? 
অস্ুটিত কানন ভিতর । 

মধুমক্ষি মধুব্রত- গ্রাজাপতি আদি যতঃ 
মধুপটনে জিদ্ধ কলেবর ॥ 

আগমনে দিনমান, _. সরোবর সঙ্গিধান, 
মনোহর শোভায় শোভিত । 

প্রবল হিল্লোল' পরে, রাজহংস কেলি করেঃ 
প্রফুল্ল পঙ্থজ প্রলোভিত ॥ 

ধবল তরঙ্গ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ 
প্রতেদ না হয় অনুমান । 

হংস হৈত অপহৃব, . . কেবল শুনিয়া রব, 
অন্ুতব আছে বর্তমান | 

চারি দিকে বনচয়, স্ন্ধ প্রায় হয়ে রয়, 
বোধ হয় এই সেকারণ 

নিরখি সর্কারী শেষ, কুমুদীর মুখদেশঃ 
বিষাদের বস্তে আবরণ ঠি 

ইনু বন্ধু অস্তুগতৎ বিরহে বাঁসরে রঃ 
অবিরত ছুখের উদয় । ৃ 

দেখি তাঁর মলিনতাঃ রুদ্য মাল বৃক্ষল তা, 
শব্হীন প্রায় সবে রয় ॥ 

কে বলে কুস্থুম ধরেঃ আমি বলি অক্ষিবরে, 
ভূঙ্গরূপ নয়নের তারা। 


কৰিতাসংপ্রহণ। ২০৯" 


ওই দেখ প্রতি দলে, কুঙ্ুদিনী মুখ ছলে, 
্ ক্ষরিতেছে হিম অশ্রধারা ॥ 
ফুটিল কমপাৰনী, * অলি তাছে কুদুহলীঃ 


ক রি চি চা 

গুঞ্জরে মধুর শ্বরঃ অঙ্গে ক্ষরে খর কর, 
চক্‌ মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥ 

গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ, 
গাও গাও উচিত ত্বোমার । 

যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত, 
ককৃতজ্ঞত] ধর্ষের আচার ॥ 

কিন্ত দেখ প্রজাপতি, রমপানে রত অনি 
ফলে গুঞ্জ রবদ্সাহছি মুখে) 

অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই, 
রীতি হেরি মজে লোক ছথে ॥ 

এইবূগ শরদের, *. নৰ শোভা প্রভাতের, 
প্রদ্বীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । * 

হায় হায় একি ক্রত, ডঞ্চল চরণযুত) 
হয়ে কাল ধরাতলে ত্রমে ॥ 

সে দিনে শরদ গৈলো, আবার ফিরিয়ে এলো 
সুখময় শারদীয় পূজা। 

ঘরে ঘরে দেখা যায়ঃ আননোর আত ধায়, 

, নিয়দিত দেবী দশতুজ! & 


২১৩ 


কবিতা সংগ্রহ ৷ 


প্রতি দিন উষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে, 
গীত হয় আগমনী গীত। ণ 

শুনিয়া বিশুদ্ধ মন? * যতেক ভাবুকগণ? - 
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥ 


»”. শীত। 
জলের উঠেছে পীতঃ কার সাধ্য দেয় হাঁত, 


আক্‌ করে কেটে লয় কাপ্‌। 

কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফৌস্‌ ফোস্ত 
জল নয় এধে কাল সাপ্‌॥ 

অপু্রের পুল্রলাভে, কত শ্ুখ মনে ভাকে* 
যত সুখ রবির কিরণে। 

কুটুস্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি, 

”.. যত ক্লেশ শীত-দমীরণে & 

বলবান বড় বড়, সবে হয় জড় শড়, 
হাটিতে হৌচট খেয়ে পল্টে। 

গানে কাটা জর জর, সদ করে থর থর, 
কম্পিত কদলী ষেন ঝড়ে ॥ 

নিশির না যায় রিষ্ি, শিশির সতত বৃষ্টিঃ 
ধষির তীহাতে ভাঙ্গে ধান।, 


 কবিউপিহতীহ। ১ 


বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীমঃ 
রঃ স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান? 
সন্ন্যাসী মোহস্ত যত; মাঠে ঘাটে শত শত, 
মুহুনী গাণ্রার ঈম নিয়া 
ছাই ভন্মে লোম ঢাকে।.. বঙ্বস্‌ সুখে কে, 
পোঁড়েথাকে বুকে হাত দিয়া ॥ 
ঘেই জন ভাগাধর, গদী পাতা পাকা! ঘর, 
সদা, সঙ্গে সথরত-রঙ্গিনী। * 
আহার তাহার মত; বিহার বিবিধ মত? 
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥ 
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে, শালঃ 
কম্বল সম্বল কুদদি-রয়। 
বেণের পুটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে, 
উম্‌ বিন] ঘুম নাহি হয় ॥ 
চিরজীবি ছেঁড়া কাথা, .* সর্বক্ষণ বুকে গা 
একক্রুণ তারে নাহি ছাড়ে। * 
শয়নের ঘর 'কাচ।, তার হয় প্রাথে বাচা, 
জান্ততার বিন্ধে হাড়ে শ্ছাড়ে ॥ 
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়, 
সন্ধ্যাকালে খায় তাতে ভাত। 
শীতের কেমন খড়ি, , উড়্ায় অঙ্গের খড়ি, 
কাটায় সবার পদ হাত ॥ 


১২ 


কবিতা নংাহ। 


সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্থ আমের আটা, 
ফাটাফাটি করিলেক ভাই। রি 

বিশ্বৃতেল কত মাখি, স্বতে যদ্দি ডুবে থাকিঃ 
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥ 

থাকিতে ছুঘড়ি বেল! ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
বেলাৰেনি গায় গিয়াঁভাত। 

লেপে করে মুখ বং পাছে ধরে শীত ভুঁজুঃ 
উঠেনাকো। ন? হলে প্রভাত ॥ 

বাবু সব হ্রষিত, শীতে মন বিকসিতঃ 
বাঁধি দিন আহারের খোজ । 

বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়ঃ 
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥ 

সশ্মুখেতে আলকোলা,  মহাঘোর বোলবো!লাঃ 
স্থার ঢাকা ক্যান্ষিসের গুণে । 

বায়ু তায়! মনোভরে, ঘরে না প্রবেশ করেঃ 

“. শীত ভীত পরদার গুণে?) 

ঢারি দ্িগে বন্ধুবর্গ কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘরে বলি করে স্বর্গভোগ । 

কুমধুর খাদ্য সব ঠূর্ন*ঠুন-বাদ্য রব) 
তাহে কি হিমের হয় যোগ £ 

আম হেন ভাগ্যপোড়।,- দুঃখ লাগা আগাগোডী, 
শীতে মরি দেহ নহে বশ, 


কবিভাসংগ্রহ্‌ | 


চন টন, হাত খা উররসী মুডতির চাক্তিঃ 
*.. পান মাজ খেজুরের রম 

অভিমানী বাবুযারাঁ _প্রাণে সারা হয় তাঁরা? 

নর সাল বিনা ফাঁন নাহি ব্হে। 

ঘ্বচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোর? 
মনের আগুনে ওধু দহে ! 

উল্ভানী চাদর যত, এঁখনএআঁদ'রহত, 
আগে যাঁহে অভিমার্ণ রোতো। 

শীত তুই বেশ বেশ? দেখিয়া শীতের বেশ, 
জানিলাম কে বাবু কে ফৌতো॥ 

ইয়ারেরা গদ গদঃ * কেহ গাজা কেহ মদ/ 
কেহ বা চরনে দিয়া টান, 

কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলা, 
মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥ 

কেবা বুঝে স্থুর বোল, " কেবল ভেঁড়ার গোল। 
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি। 

অগরূপ গলা সুধা. বলে কৰি ডাকে গাঁধা 
ধোঁবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি 

সাহেবে রাখিয়া "বাজি, লয়ে তাজি তাঙ্জি বাজী; 
দমবাজি কারসাজি কত। 

সোয়ার হাকায় চোটে যোড়া পায় ঘোড়া ছোটে 


২১৩ 


বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাঁভব এবং 
বর্ধার সাহায্যে শীতের পুনরায় 
- ব্রাঙ্য লাভ । 


শরদ ছিলেন রাজা) এই পৃথিদেশে । 
ভাঙ্গিল তাহার ভাগ্য? কাকের শেষে & 
-ক্কাপুনী হিযানী ছুই, মহিষী সহিত । 
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥ 
প্রকাশ করিয়া নাম, হিম খতু নাসে। 
করিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে ॥ 

, ফাটাফোট। সেনাপতি, বল ধরে কত। 
'্সাহ! উহু, হিহি হুছুঃ সেন্ট শত শত ॥ 
বাজায় রিজয়-কীড়া” উত্তরের বাঁঘু। 
বৃদ্ধ শর বিরহির” নাশ করে আয়ু 
নিশিন বিষম দুঃখ, পতির বিলাপে। 
খষির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাপে ॥ 
কুআাশার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রানে । 
এস সক কুক, কজাশয় ভাতে ॥ 


কবিতাস্রংগ্রছু ॥ ২১৫ 


নলিনী মলিনী স্ানে; বন্ধুবলহত 
খপ্রেমাননে প্রস্কঃ্টিত, গাদাফুল যত] 
শশীস্র্ধ্য তেজেমুহীন, রাজার গ্রভাপো 
আকাশে কেবল ভয়ে, খর থর কাপে॥ 
শাসন করিল গু, চারিদিক ফুকে। 
কার সাধ্য বাপু বাপ, জল দেয় মুখে ? 
জলের হয়েছে দাত, হাত দেওয়! দায়। 
লান পান ছুই রুদ্ধঃ খড়ি উড়ে গায়" 
দ্রিন দিন দীন দিন, প্রাণ তার হরে। 
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশ। বৃদ্ধি করে ॥ 
স্লীনের দারুণ দায়, ছুঃখ যায় কিয়ে। 
দিন যায় দিশ্বা তায়,ঞ্নাহি/কোন নিশ্রে| 
এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-স্থথ রটে। 
রালগুণে কিন্তু তাছে, বিপরীত ঘটে ॥ 
শ্রীত-ভয়ে ঝোল ঝাল, নাছি লয় চেয়ে! 
বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, স্থকো রূকো খেক্ম ঢু 
আচাবার তয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে। 
ইচ্ছা মনে যদি হয়, মুখে দেতুলে ॥ 
প্রচার হইন্য খুব, শীতের বিক্রম । 
করিয়। আসন জারি, শাসন বিষয় ॥ 
পর্ধাদা শরীরে ছঃখ, সুখ কিসে হবে ? 
বড় বৃড় বীর যত। অভসড় সবে ॥ 


১৬ 


কর্িত।সৎ গ্রহ । 


ঞইরূপে ছুই মাস, লয়ে সেনাজ্াল 1 
করিলেন রাজকার্ধ্য, শীত মহীপাল 4 ” 
মস্ত শুনিল সব, হিমের ব্যাভার ॥ 
সুখের ধরণী রাজ/, করে ছারখার & 

প্রজা মধ্যে ক্লোন মতে, হখী নহে কেছ। 
শীত-ভয়ে থর থর, জর ফর দেহ & 
ঘুচাইতে পৃথিবীর, ছুঃখ সমুদয় । 

মনেতে হইণ তার, ক্রোধ অতিশর ॥ 
দেখিব কেমন সেই, হুষ্ট ছরাচার। 

এখনি হবিয়। লব, দব অধিকার ॥ পু 
মলয়া পর্বতে বসে, গৌপে দিয়! পাক 
দক্ষিণে বাতাস বন্সি, ছাড়িলেন হাক ॥ 
আইল দক্ষিণে বাযু, শব্দ ফুর ফুর! 
অকালে ভাকিলে কেন, রাজ! বাহাছর ॥ 
রাঁজ। কন সাজ সাত, বীর সেনাপতি | 


-অবনীমণ্ডলে চল» যাই শীঘ্র গতি ॥ 


কোন গ্রজ! সুখী নহে, শ্বীতের শ্লামনে। 
লইব তাখার রাজা, অভিলাষ মনে ॥ 
কামের কামান তার়ঃ লে!ভ গোলা রেখে । 
গোটা ছুই কোকিলেরে, শীন্ত লও ডেকে ॥ 
স্বকীয় সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল। 
স্নাইরেন অবনীতে, বিক্রম বিশ্বল | 


কৰিতাঁসংগ্রহ 


সিংহাসন শ্রাপ্ত হোয়ে, খতৃপতি দীত। 


*্রাণী সঙ্গে রস়ন্কে, ছিল হরষিত ॥ . 
সবিশেষ নাহি জানে, কোন সমাচার । 
পানর মিত্র সেনাগ্, সেরূপ প্রকার | 
হঠাৎ বসন্ত আপি, হইয়। প্রকাশ । 
একেবারে সুন্বয়, করিল বিনাশ ॥ 
না রহিল কোন চিহ্ন, সব গেল উঠে। 
'উত্তরে বাতাস ভয়ে, পলাইল ছুটে ॥ 
কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর। 
বসন্ত প্রভাবে মারঃ করে মার মার ॥ 
মলয় পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে। 
সিংহাসনে স্বতুরাজ, খসিলেন জেঁকে ॥ * 
বিরহী শ।সন হেতু, লোয়ে খাড়া ঢাল। 
কুছ রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল 1 

নাম মাত্র মাঘ মাস” ঘোর শীতকাল । 
বড় বড় শ্বাল হল, বড় বড় ষাল & 
সকলের মহানন্দ, বসন্তের বলে। 
অধিকন্ত হাফ ছুঃখী, ইয়ারের"্দলে ॥ 
উড়ানি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাড়ি । 
ভুড়ি মেরে যায় ষবে, ইয়ারের বাড়ী ॥ 
শীত খতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে । 
মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে। 

১৯ 


চি 


৯১৭ 


কৰ্ষিতা সৎ গ্রহ্থ। 


কি করিব, কোথা বাই, বাক্য নাহি ফুটে / 
'আত্যাঁচারে ছরাচার, রাজ্য নিলে লুটে 1 
ঘোর দায় সছুপায়, নাহি পায় বীর । 
অনেক ভাবিযা শেষ,. যুক্তি করে স্থির 
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজঃ ধর্দ্ঘশীল অতি। 
অবশ্য করিবে কৃপা, আর্মাদের প্রতি ॥ 
এ বিপদে'রক্ষাকর্তা, আর কেবা আছে। 
এই ভেবে উপনীত, বরবার কাছে ॥ 
কাপুনী হিমানী ছুই, প্রিয়তমা নিয়া 
দুঃখের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া ॥ 
বরষ! আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয়া । 
বালী সহ বপিলেন,সিংহাঁসনে গিয়া ॥ 
বস বস স্থির হও, শান্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই, দাস্তিক দুর্জন ॥ 
একেবারে বসস্তেরে» প্রাণে কোরে বধ। 
“তোমারে করিব দান, পৃথিবীত পদ ॥ 
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ | 
তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥ 
জলদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ। 
ধরণীম্গ্ডলে তুমি, করহ প্রবেশ ॥ 
অধার্দিক বসন্তেরে, করিয়া নিধন | 
শীতরাজে দেহ গ্রিয়া নিল সিংহাফন ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ৷ ২১৯০ 


জলদ জলদ লেজে, অগ্রসর হোয়ে? 
*যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোঁয়ে ॥ 


কামান কামান-নয়ঃ বজ্জ তোপ ছাড়ে। 
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি,*অন্ধকার বাড়ে ॥ 
কাণ্ডেন পুবের বাঁযুঃ দিয়া খুধ ফের। 
ঢারি দিক ঘুরে করে, ফায়ের ফায়ের ॥ 
বসন্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভূট। 

প্রাণ ভয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দির্লে ছুট ॥ 
বহিছে উত্তর পৃবে, অতি ধীরে ধীরে । 
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে ॥ 
বে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে। 
এখন দে শীত ভয়ে,ঞউন্ছ উহু করে ॥ . 
ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে। 
রাজপাটে রাজ! হিম, বসিলেন কেঁচে 
শীতের সেরূপ জয়,*বসস্তের দলে 

সা সুজা তেমন জয়ী, ইংরাজের বলে ॥* 


চে 


বসন্ত বিরহ । 


যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়। 
বসন্ত পীযুষ সম/ বিষোপম হয় ॥ 
কোকিলে কুহুরবে”কুহুক লাগায়। 
আমার হ্ৃদক্ষে আসি. বিকে শেল প্রায় 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত.বন । 
আবুল করিল তায়, অভাগীর মন & 
পলানে ধিলাস করে, মালতীর লতা! 1 
প্রবল করয়ে তার, মনোমলিনতা] ॥ 
নাগেশখবর কেশর ষেশর সম শোভ]। 
প্রজাপতি বধে ধরি, মনোহারী প্রভা ॥ 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ। 
ভূলায় ললনা-মন, ধরি নান! বেশ ॥ 
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান । 
“যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে.দিকে পয়ান ॥ 
সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক। 
আঁশাপথ “চক্কে* আখি হোলো অনিমি ॥ 





চতুখ খড 


যুদ্ধবিষয়ক । 
শীক সংগ্রাম । 


বিজ্ঞবর গবর্ণরঃ হিতবাকা ধর। 
শহ্কটে সমর সজ্জা, স্বরণ কর ॥ 

নরবর গবর্ণর, মনে এই ভর |. 

রণে পাছে বকারে স্জ্রকার ঘুক্ত হয় ॥ 
যুদ্ধ হেতু জুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধূম । 
উদ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কাযানের ধুম ॥ 
শীকের এবার বুঝি,*নাহিক নিস্তার । 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার & * 
ব্রিটিসের য় জন্ত, অভিলাষ মনে | 
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর খণে ॥ 
আপনি চালাও সেনা, রপক্ষেত্রে রয়ে । 
এমন ৫ক করে আর, গবর্ণর হয়ে ? 
মহামতি দেনাপতি,,সক্তে সঙ্গে যোড়া। 
বিপক্ষের গুধি খেলে, মলো তার বোড়া ॥ 


৯২২ - কবিতা সংগ্রহ ৷ 


বড় বড় বলবানও বোদ্ধাঁ যোদ্ধা যত্ত & 
ভূমিক্ভলে নিদ্রাত, জনমের মত ॥ 
লিখিতে উদগ্ন ছুঃখ, লেখনীর সুখে । 
সেলের মঃ৭ শুনি” শেল ফুটে বুকে ॥ 
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে 
মরিল শীকের হস্তে, সমরের্‌স্থলে ॥ 
হায় হায় এই দুঃখ, কিসে হবে দূর । 
ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুদ্ধুর ! 
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক ধারা | 
নিয়ত নয়ন-মেব, কহে শোকধারা ॥ 
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ ॥ 
অবপ্ত হইবে তার, হিংসা পরিশোধ ॥ 
নিশ্চয় মরিকে রণে, সমুদয় শীক। 
ধন্মরাঁজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক ॥ 
অমর সমরকল্পে, ব্রিটিসের সেনা'। 
দিপীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে,ডেনা & 
লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোঁপ। 
নির্ভয়েতে যৌদ্ধা সব, কর ভাই হোপ ॥ 
শতলজ পাঁর হয়ে, জোরে ছাড় তোপ ।' 
উড়ে যাক্‌ শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক্‌ গৌপ ॥ 
বিপক্ষের পরাক্রম, সুব করি লোপ। 
শতদ্রতে মান করি» গায়ে মাঁথ সোঁগ £. 


কবিতাসিংগ্রহী। ২২৩ 


কিরূপেতে পরিপূর্ণ, সমূরের স্থল। 
*কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল 
যুদ্ধতূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা । 
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উ়্ি যাই তথা ॥ 
দুরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা! অন্থ্রাগে। 
গুলি যেন ছুঠে এসে, গায়ে নাহি লাগে 


যুদ্ধের জয়। 


সেফালিক। পদ্য । 


গেল বিপক্ষের তয়ঃ গেল বিপক্ষের ভষ, 

শতলজ পার হলে, শীক সমু । 

রণে ব্রিটিপের আয়, রণে ব্রিটি সের জয় ॥ 
চে ্ 

কালগুণে বিপরীত, ঝুবিবার ভ্রম । 

এসেছিল শীক সব করিয়। বিক্রম & 


২৪ কবিতা সংখ্রহ ॥ 


বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী! 
উন্ধভাগে হস্ত কুলে, ভূমিতলে বসি ॥ ৮ 
তরঙ্গের খরগতি, থর করে শক। 

বাসকি করিতে, বর্ধ, বাগ করে. বক $ 
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয়। 
গেল বিপক্ষের, ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় । 

রণে ঝ্রিটলের জয়, রণে ব্রিটসের জর ॥ 





পঞ্ডাবীয় শীকদের, আশ ছিল মনে । 
শ্রিটিন বিনাশ করি, জয়ী হবে রপে !! 
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হরুয় অগ্রসর । 

ঝরিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর & 
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে» মঙ্গল সযধন। 

দঙ্গল বাধিয়! করে, ৫বোরতর রণ ॥ 
নাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুষ্কু হয়। 
গেল বিপক্ষের ভগ, গেল বিপক্ষের ভয়. 
শতগজ পার হলো, শীক সমুদয় ॥ 

বরণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়। 


কবিতাসংগ্রহ | ২২৫ 


আমাদের সেনাদের, স্মহুবল বাড়ে। 

বিকট বদানে ফোঁর, সিংহনাদ ছাড়ে & 
বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে ভোপ দেগে। 
নাহি রব পরাভ্ব, গেল সবু তেগে ॥ 

যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে। 
রেজিমেন্ট করে সেণ্ট, তাবু টেন্ট ফেলে ॥ 
দেব ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পুরাজয় । 
গেল বিপক্ষের তয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলে! শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


সিউল 


বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহার] ॥ 
লাহোরে রাণীর কাঁছে, অধোসুখে থাকে । 
ঘোর হ্যাঁ ঢুকে ছূর্গে, দুর্গে বলে ডাকে ॥ 
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত। 
আমাদের কাছে সব, শুগাধ্ধের মত ॥ 
নাকে খন্ড যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয় ॥ 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ] 
শঙলচ্ু পার হলো রীক সমুদয় । 

রণে ত্রিটিসের জর, রণে ক্রিটিসের জয়॥ 


২২৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


রণভূষি ছেড়ে যায়, খত চাপদেডে | 
গুলি গোল! অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে 
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে লদী-কুলে। 
বুদ্ধিলোপ দাড়ি গৌপ, সব যায় ঝুলে ॥ 
চড়াচড়ংমারে চড়, সিফায়ের দলে ॥ 

ধড় ফড়, করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥ 
গুনর্বমার উঠিবারঃ শক্তি নাহি হয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় & 
শতলজ্‌ পার হলো, শীক সমুদয় ॥ 

রণে ত্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় || 


পেশ 
রে 


ভাগিয়াছে শত্রু সব, লাগিয়াছে ধুক। 
লুটিতে লাহোর দেন হেনেরি হুকুম ॥ 
প্রাণপণ হষ্টমনঃ সেলাগণ সাজে । 
খহাজাক ঘন হাক, জয়ঢাক বাজে ।। 
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে। 

চলে দর্প ধরীতল, টলমল করে 

ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ।। 
শহলজ পার হলো*শীক নমুদয়। 

রণে ত্রিটিসের য়,'রণে ব্রিটিসের,জয় ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২২৭ 


এ দেশের প্রজা সব, শরীক হয়ে স্থথে । 
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে 

বন্য চিপ কমার, ধন্য দেও লর্ডে। 
ইংরাজের র্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যান্চ দেও গড়ে ॥ 
গণ্য বটে সৈন্যগণ, ধন্য দেও তায়, 
লর্ডের রহিল" মান, গডের কৃপায় | 

সদর সমরকলে, বিভু দয়াময়। ». 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শক্র সমুদয়। 

গে ব্রিটিসের জয়, রণে ত্রিটীসের জয় ॥ 


পপি 


দ্বিতীয় যুদ্ধ 


ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত। 
ডাল,ভাত মাচ্‌ খেয়ে, শিলা যাবে কত? 
পেটে খেলে পিটে সয়, এই-ব্লাক্য ধর । 
রাজার সাহায্য হেতু, রণপজ্জা কর ॥ 
লাহোরের শ্বীক ফেনা, শক্ত অত্শির / 
এখন আলশ্ত করা, সমুচিত নয় ॥ 

কেহ খা, কেহ ঢা, কেহ যষ্টি লও । 
বাহাৰ যেমন সাধ্য; সেইরূপ হও ॥ 


২২৬৮ 


কবিতাসূংএহ । 


করিতে তুমূল যুদ্ধ, আমাদের সনে। 
লাহোরীয় প্রজাপুজ, বাজিয়াছে রগ্পেজ 
'আমর। তাদের লঙ্গেঃ রোকে রোকে ককে। 
দাড়ি ধোকে দিৰ টান। বাড়ী সেরে বুকে ॥ 
অধিকার ষদি পাইিঃ শীকেদের ক্ষিতি। 
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতি র প্রীতি ॥ 
সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে । 

কো ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥ 
অকর্মণ্য শক্তিশূন্য, 'আফিসর ধারা । 

ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তারা। 
শিরে রাখ বিলুদলঃ মুখে বল হরি। 

সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাপ্রা করি ॥ 
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি। 
মাথার পাগড়ি বাধ, পর সাদা ধুতি ॥ 


দোবজা দোছট করি+ চোট, কর মনে! 


হোচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের ক্গ্রভাগেঃ যেওনাকো রুকে। 
চোট, চাট কাট কাট ঃ মালদাট মুখে ॥ 


১হিসেসেসিলিস 


মুদকির যুদ্ধ । 

চেখেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে । 
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥ 
সজেছে.জগণ্য সৈনা, কি কব বিস্তায়। 
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, নাহিক নিস্তার ॥ 
বেড়েছে ব্রিটিস সেন, সংখ্যা শত শত। 
ছেড়েছে প্রাণের মীরা? যুদ্ধে হয়ে রত & 
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিল্প দল। 
দেরেছে এবার শীকে, হইয়। গ্রবল ॥ 
মেরেছে বিপক্ষগণৈ, যুকির রণে : 
হেরেছে সকল শত্রু, গোরাদের সনে ই 
তেগেছে সন্মুবযুদ্ধে, নদী পার হয়ে। 
মেগেছে আশ্রর পুন, মির্রীভাব লয়ে 
হয়েছে গমূহ শীক, সমরে সংহার ॥ - 
বয়েছেন্ক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার 
লয়েছে হুংখের জর, শিরোপরে কত। 
রয়েছে প্রমাণ তীর, তোগ একশত & * 


হ্ঞ 


২৩০ 


কবিতাসংগ্রন্থ । 


বরেছে ইংরাজ সেনা? মৃষ্তি তযন্কর 
পরেছে করাল বস্ত্র, অস্ত্রযুস্ত কর ॥ 
বলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি | 
চলিছে সমরে সবে, টলিছে ধরণী ॥ 
ছলিছে ছলনা করিঃ বিপক্ষের দল । 
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে, জয়ঘুক্ত ফল ॥ 





যুদ্ধ। 

শীক সর এসেছিল, খল খল হেসেছিলং 
নেশেছিল দেন! শত শত। 

কটুভাষ ভেষেছিজ, বল করি ঠেসেছিলঃ 
পেসেছিল অভিলাষ মত ॥ 

শিবিরেতে এরেছিল, . ঝাঁকে ঝাঁকে খেয়েছিল) 
ছেয়েছিল সমরের স্থ ল্ 

অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল.& 

জোট দিতে. পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিলঃ 
ভ্েরেছিল অগ্রিবরিষণ্ণে। 

কোপ করি ঘেরেছিলঃ কোসে তোপ গ্নেরেছিলঃ 
হেরেছিল গোরা সব রে? 


কৰিতানংগ্রহথ। 


ঝহসৈন্য লোয়েছিল,  খুলিগোঁল! বোয়েছিল, 
* হোয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী। 

যত কথা কোয়েছিল+ আমাদের সোয়েছিল, 
রোয়েছিল সন্থুখেতে আপি: ॥ 

কালবেশ ধোরেছিল, ও প্রাণপুঞ্ত হোরেছিল, 
কোরেছ্ছিল ভয়ানক গতি । 

বহুলোক জোরেছিল, চক্ষে অলু ঝরেছিল, 
মরেছিল বছ সেনাপতি ॥ 

যত টাপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোপ নেড়েছিল, 
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে । 

ভাল আড্ডা গেড়ে ছিল, রণতৃমি ফেঁড়েছিল, 
মেড়েছিল বারুদ তাহাছে ॥ 

বড় জীক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল, 
ঝেড়েছিল গুবিগোল। আগে। 


গোরা শেষ চেড়েছিল,  ভৃত্িতলে পেন্ডেছিল, 


তেওড়ছিল অতিশয় রাগে ॥ 
শ্ষেত সৈন্য রেগ্লেছিল, . জোরে €তাপ দেগেছিল, 
.তেগেছিল বিপক্ষের বুকে। 
গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সক্‌-ভেগেছিল, 
মেগ্েছিল পরাজয় মুখে | 
মার রব মুখে)ছিল। ," ব্যুহধ্যে চ কেছিল, 


২৩১ 


কৰিতাসংগ্রহ। 


রোকে “রাঁকে রূকেছিল, হাতে হাতে ঠুকে ছিল” 
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥  ” 

কেংপে গুলি ছুড়েছিলঃ তোপে খুলি উদ্ভেছিল, 
ভুড়েছিল আকাশ পাতাল । 

বীকযুণগড উড়েছিল, ছাড়ি গৌপ গুড়েছিলঃ 
খুড়েছিল খয়ি তরবালী ॥ 

শত্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল+ 
চোটেছিল মহিষীর মন । 

সঘঃধে বুক ফেটেছিল, নাক কাপ কেটেছিলঃ 
এটেছিল করিয়া শাসন ॥ 


্্স্  পপ্্ 


যুদ্ধের জয়। 


., খ্যা্গ লাড.পনা তৃমিঃ ফির়োজপুরের ভূমি, 


শীক-রক্কে প্রবাহিত নদী । 

এক হন্যে এ প্রাার, না জানি কি ছোতো আর, 
ছুই হস্ত পাও হতে যদি ৪. 

যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুলা কোথা আর, 
মহিষার নাহি হয় শেষ। 

ডিউকের হয়ে পার্টি, * বধ করি বোনাপার্টি, 


কৰিতাঁসংগ্রহ। ২৩৩, 


তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে, 
*.. বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে। . 
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়, সাহসে সফল ক্রিয়া, 
হস্ত দিয়া দেখ্‌প্ক্ষা করে॥ 
ধিক ধিক শীকপক্ষ, - কির্সেঁহবে প্রতিপক্ষ, 
 কোনরূণে লকষ্যনীয় নয়। 
“যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ, 
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয় | ” 
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু 
কালকেতু ধূমকেতু শীক। 


বলহীন হয়ে, শেষে, চুকিয়া আপন দেশে, 
আপনার যুদ্ধেনদেয় ধিক 
আমাদের সেনা, সব, মেরে সবে করে শব, 


ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে । 
" গুলি গোলা, নিলে কেড়ে? যত ব্যাটা ষ্টাপদেড়ে, 

পলমুইল পুর্বগার ছেড়ে ॥ রি 

গোর। সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে, 
কামানের আগে যায় গঁড়ে। 

কোরে কোঁপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ, 
দাড়ি গৌোপ সব গেল পুড়ে ॥ 

শীক শত্রু পরাভব, * মুখে আর নাহি রব, 

, সুখী! সব ব্রিটিষের জয়ে । 


ক 


২৩৪ কবিতাঁসংগ্রহ। 


সকল হইল ভূট, গোটুহেল ড্যাম্‌ হট 
ফেলে উট. দ্দিলে ছুট ভয়ে ॥ ” 
ড়, হুড়, হড়,হড়ঃ ছড়, ছু, ছুড় ড় 
- গুল, গুড়শুড়) গুড়, ওম্‌। 
কড়, কড়, চড়, চড়ও ঘড় ঘড় ফড়, ফড় 
হড়,হড় দড়-গড়ৎছুম্‌ ॥ 
গাড়! গাড়া গুম গুম্‌ ভাগা ডাগা ভূম্‌ ডুম্ত " 
“গুম্‌ গুম্‌ অয়ঢাক বাজে । 


ভভ ভর ভম্‌ ভম্, পপ পপ পম্‌ প্‌, 
ভম্‌ ভম্‌ ভেরি রাগ ভাজে ! 
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট, 


ভ্যাম্‌ ড্যাম্গারাগণ ডাকে । 
কাহা ঘাগা, আবি তের শের্‌ লেগাঃ 
সেফায়েরা এই রব হ্থাকে ॥ 
হুদ্ধের বিষম ধূম্ঠ. ৭ গগনে উঠিল ধুম 
”... ঘুম নাই নয়ন নিকটে 


ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডষ্কা, 
লঙ্কাঁজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥ 
ঘটায় ছটান্র চলে, তার হটায় বলে, 


চকিতে চটায় শত্রদূল। 
কোরে চোট দিয়ে জোট, ধর্চোট নিলে কোট, 
শীক গোট গেল রফীতল ॥ 


করিতনংহীহ। 


জোরজার শোরসারঃ ঘোরঘার ফেরফার, 
৭ নাহি আর বিপক্ষের দলে । 
শ্বেত সৈন্য স্বাকার, বৃদ্ধি হলো! অহঙ্কার, 
বার বার মার সার বলে॥ . 
ধুন্য লর্ড গবর্ণর5 * ধন্ন্য চিপ কমেওর, 
ধনা ধন্য অন্য সেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য সবঃ ধন্য ধন্য ধন্য রব, 
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি |” 
শৃক্রচর পেয়ে ভয়, »রণে হয় পরাজরঃ 
সমুদয় হলে। ছারখার । 
শতদ্র লিন অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ, রঙ্গে” 
বিভূষিত শীকঞ্গবছার ॥ 
আ্রোতে দব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে, 
কি কহিব ভয়ানক কথা । 
_গৃহপাল ফেরুপাল;্‌ *  শকুনি গৃধিনীজাল» 
শবাহারে সব হারে তথ1॥ * 
আন্ত পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার, 
অধিকার করিতে ল!ঠছার । 
বিপক্ষের ঘোর ক্ূ্গ, লুটিল কল ছর্গ» 
ক্রিটসের ভাগ্য বড় জোর ॥ 
মহারাণী শীকেশ্বরী,  » শিশু সত ক্রোড়ে করি, 
দারুণ ছুংখিত অহরহ। 


২৩৫, 


২৩৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


নানক বাবার ধরে, এই অভিগাষ করে, 
সন্ধি হৌক ইংর(জের সহ &  , 

নিষ্ষে তেজ অতি হে, কিসে তার এত তেজ১ 
গন্ধহীন গোলার সে কাট. । 

কোন্‌ তুচ্ছ রণহোর, + নহে তার রণ ভোব, 
মিছ্ামিছি.করে মালসাট- 

কোরে.লাল চক্ষু লাল, £ঠ,কে ভাল ধরে ঢাল, 
দেনাজাল এনেছিল রণে। 

ইশ্থিগের দেখে বুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ, 
পলাইল ভয় পেয়ে মনে ॥ 

লাহোরের দরবার, গু হবে অধিকার, 
দেখি তার অন্থঠান নান! । 

এবিল ইংলিস-ঘত, ডেবিল করিয়! হত 
টেবিল পাভির খাবে. খানা. ॥ 

চারিদিকে সেনাগণ।  * মধাভাগে চ্যাপিলন,, 

«.. সরমন  পক্চিবেন ফ্লোরে । 

হত্তেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির মার 

কহিলেক হিপ-হিপ্‌ হোরে ॥ 


ন্‌ 


€ 





চপলারলী ছন্দ। 


হে, গব, নর | মানব, বর॥ 

রণ সঃদ্বর। বচন, ধর ॥ 
ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে,। 
শীকের, সনে । সেজেছে, রণে & 
লাহোর, ধিপ। শিশু দ, লিপ। 
তার স,মীপ, সমর, দীপ ॥ 
ধনের, আশ। করি প্র, কাশ। 
প্রাণী বি, নাশ ।* দয়া না বাস ৪ 
স্বব্প, বটে। সবলে, রটে 
শতদ্রঃ তটে। পাছে কিঃ ঘটে ॥ 
তোমার, কার্ধা। নহে মি, বাধ্য । 
পাইন্বে, ধার্য । শকের, রাজ্য ॥ * 
নাহর,ভঙ্গ। রগতুঃরঙগ। 
শোণিত, রঙ্গ । শোভিত, অঙ্গ ॥ 
দেখিরাঁ, রীতি। হাঃসিছে, ক্ষিতি। 
ধনের? প্রতি। এত কি, প্রীতি ॥ 
সমর, স্বলে। ,৯কামান, কলে। 
বিপশ্থং দলে।  বধিবে, বলে ॥ 


২৩৮ 


কৰিত।সংগ্রহ। 


শীকের, পাপে? তোমার, দাপে। 
রণ প্র, ভাপে। অবনী, কাপে ॥ 
বিকট, বেশে । রুধিয়ে, তেসে। 
লাহোর; দের্শে। কি হবে, শেষে 
শীক ভূ, পাল। হুধের, ঝাল। 
তারে কি,কাল1 যাতন!, জাল॥ 
হেুণ, নিষি। বিফল, নিখি। 
এ নছেবিধি। বিদিত, বিধি ॥ 
করুণা, কয় ॥ করুণা, কর। 
রণ না, কর ॥ সমর, হয ৪ 


পপ 


কাবুলের সন্ধা! 


সন ১২৪৮ সাল& 


চেগেছে বিষম ভ্ধ। - তেগেছে কাবেল সু্ধঃ 


“দেগেছে কামান শত শত। 


ভেগেছে গোরার দলঃ মেগেছে আশ্রয় বলঃ 


রেগেছে ইংরাজ লোক যত ॥ 


করেছে আসর জারি, ". হরেছে বিলাতী নারী, 


ভিয়ি সঙ্গ খুব কার । 


কবিতাসংশ্রহ | 


পরেছে করাল বন্, . ধরেছে কল অস্তুঃ 
*. মরেছে প্রধান যোদ্ধ! বারা ॥ 

হয়েছে সন্ত্রম নই) সয়েছে অশেষ কষ্ট, 
বয়েছে ছুথ়্ের ভার বুকে॥ 

ক্কয়েছে কয়েদী যারা, লষেছে শ্ররণ তাঁরা, 
কয়েছে কুরাক্য কত মুখে ॥ 

ঘেরেছে সমরম্থান, মেরেছেঅনল বাণ, 
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে। 

চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল, 
পেড়েছে কামান কত রন ॥ 

ছুড়েছে বন্দুকে গুনি, উড়েছে মাথার খুলি, 
পুড়েছে কপাঁল নানাঁমতে। 

বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে কল বল, * 

| পেতেছে দে পাহাড়ের পথে 

সমর করিয়া পণ). " সেন! সর লগত, 
অন্ত্রাণাতে খপ্ত খণ্ড দেহ। . * 

ভীবন পেয়েছে যাঁরা আহ্গুর রিরহে তারা, 
কোনরপে স্থির নহে কেহ ॥ 

শ্বেতকান্তি সবাঁকার, চারিদিকে শবাকার, 
অশিবার হাহাকার রব। 

পগাল কুস্কুর কত, »?* গৃধিন্যাদি শত শত, 

* মক্ধনন্দে খায় সবশব ॥ 


টক 


কবিতাসংগ্রহ। 


হিংআ জন্ত আরো সব, শবাহারে পরাভব, 
কত শব নংখ্যা নাই তার। ” 

সব শব করিদৃষ্টি, . " বোধ হয় অনাস্প্রি 
শব্বুষ্টি হয়েছে, এবার ॥ 

মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গু, 
ভাঙ্গিল মাথার চুড়ী তার। 

লোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নে, 
তূণ আদি কত ভেসে যায় | 

বড় বড় দাড়ি গোপ, কেড়ে নিল গোল! তোপ, 
বুদ্ধি লোপ হোপ সর হরে। 


ছলে ছলে ফাদ ফেঁদে? জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধেঃ 
মোগল মঙ্গল বাদ্য করে ॥ 

কাণ্রেন কর্ণেল কত» বিপাকে হইল হত, 
স্বর্গগত ডবলিউ এম । 

রানু ধারে কয়, কোথা সেই এনবর, 
কোথায় রহিল তারণযেম £ 

দুর যবন নুষ্টঃ করিলেক মানজষ্টঃ 
গেল দব*প্রটিসের ফেম। 

কেড়ে নিলে তাবু টেন্ট,. ? হত বল রেজিমেন্ট, 


হায় হায় কারে কব পেম ॥ 
'জবশিষ্ট যত সৈন্য," আহার অভাবে দৈন্যঃ 
কাচা মাংস ছিড়ে ছিড়ে পায়। 


কবিভাসহগ্রহ 8 


শুকাইল রাঁঙামুখ, ইংরাজের এত ছখঃ 
».. ফাটে বুক হায় হায় হায়! 

চারিদিকে গুলি গোলা; কোথা পাবে দান! ছোল!, 
অশ্ব কাদে সেনী-মুখ চেয়ে । 

থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চি'হি চিঁহি ডাক ছাড়ে, 
বাচে সুধু দড়ী সৌজ খেয়ে ॥ 

পাহাড়ে সেনার বাস, দেখানে যে আছে ঘাঁস, 
চরে থেতে সোরে পড়ে পদ ॥ 

নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট, 
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥ ” 


ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য 
উঠিমাছে পিপীড়ীর ডেন!। 
যবনের ঘত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস, 


সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥ 
ছুটিবে যখন গুলি, * উটিবে আকাশে ধূলি, 
ফুটিক্ঞব বিপক্ষ বুকে শূল। * 
লুটিৰে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, 
টুটিবে সকল দেড়েকুল। 
জলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে ব্ষিম বোধে, 
চলেছে"সাস্থজ৷ ছল করে। 
ফলেছে কামনা ফল, ৭ চলিছে সেনার দল, 
- উল্লি্ে গৃথিবী পদতরে ॥ 
২১ 


২৪১, 


“২৪২ কবিতাগংএহ। 


এইবার বাঁচা ভাঁর, যে প্রকার ঘোর দ্বার 
জোর আর শোর্‌ সার তায়? ? 


জোরবল গোর. দল, "চলল ঢল টল টল, 
ধন্মাভল রসাঁতল্‌ হায় ॥ 
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়! হত 


সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল। 
গরু জরু লবে কেড়ে, টাপদেড়ে যত নেড়ে, 
এই বেল! সামাল সামাল ॥ 


বরন্মদেশের সংগ্রাম । 


বীররসে বিভাঁসে, জুড়িয়া জোর তান। 
'ছাড়িতেছে সেন! মব, রণজরী-গ্রান ॥ 
হইল রিবাদুবহধি, বড় বলৰান। 

না হয় নির্বাণ অর, ল। হয় নির্বাণ | 
কত ছ্‌র ছুটে অগ্ধি, নাহি পরিমাণ । 

করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান ॥ 

এক গাঁড়ে গাজিচে, মগের বাচ্ছা! জান। 
শত কেনা ০ 


ফবিতাসংআহা ২৪৩" 


কলে চলে জলে ভরি, ধুক্রযোঁগে টান । 
»এক এক জাহীজেতে, হাজার কামান ॥ 
হোঁয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান । 
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ ॥ 
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আশুয়ান। 
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ ? 
লাফে লাফে বীরদাপে, শব্দ আনু সান্‌। 
পাতালেতে বাস্থুকির, দেহ কম্পবান ॥ 
রেম্কুণের গবানর, হবে হতমান। 
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বদিয়ান ॥ 
হোরা দিয়! গোরা সব, খেতে দিবে ধান। 
অথবা করিবে তার,দৈহ খান খান ॥ 
কি করে আবার রাজা, যুবা জান্কুবান | 
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥ 
ইংরাজ সহিত রণে+ পাইৰে আসান । 
তেক হন্গে ধরিয়াছে, ভূজঙ্গের ভান ॥ * 
ক্ষণ মাত্র নাহি করেঃ মনে,গ্রধিধান । 
কেমনে হইবে রক্ষা»জাতি কুল মান ॥ 
শোভা পেতো হোলে পরে, সমান সমান । 
পর্বতের সহ কোথা, ভূণের প্রমাণ ? 
বন্দীরূপে রবে কিন্ত, যাবেনাকো প্রাণ। 
“বেওিস্েন্দ লেণ্ডে” পাৰে বসতির স্থান ৫ 


৪৪  কবিভাঁসংঘ্রহ। 


সেখানে ব্রীষ্টান হোয়ে, চঁকির প্রধান । 
মেকির নিকটে লবে, ধর্োর বিধান ॥ ” 
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান । 
মেকাই একাই তারে,করিবেন জ্রাণ ) 





হু 


অনল উঠিল জোঁলে, কে করে নির্বাণ । 
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ & 
ত্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ । 
জলন্ত আগুনে ঘথ1,পতক্গের ঝাঁপ ॥ 
ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর | 
ভেক লয়ে ভেক ডকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর | 
হোতে চায় করী সম, সুর্ূপ শুকর। 
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা, করে খর ॥ 
দেখিয়া রবির ছবি,”নাচিছে জোনাকী । 
একের বাঁসন1 বড়, বধিতে বাঁসকী ॥ 
শুনীন্ুত মিছে কেন, করিছে আক্রম | 
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম 
ভীরু ফেরু রব করি, জয় করে হুরি | 
হরিবোল, হরিবোঁল, হরিবোন হরি ॥ 
ইংরাঁজে করিবে দুরু, কদাকার মগে। 
কোথায় লাঁগেন, “বশ! বাঙ্গাটলের লগে ॥” 


করিতাসংগ্সহ । ২৪৫ 


ধোরে খাক্‌ পাখাভান্বা, সঃচরাক্কা খগে । 

* বাধুক আবার. অঙ্গা, দোকা-চুধ. রগে ॥ 
রাঙ্গ[ মুখ! দল দি, ক্ল.করে ভালে | 
আকা বাকা কালামুখ, আরো হবে কালে! ॥ 





সন্ধিজলে রণাঁনল, করিয়া নির্বাণ । 
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ? 
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ । 
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের*দোঁষ ॥ 
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যাক্স রাখ! 
মরণের হেতু উঠে)পশ্পিপীষ্ডার পাখা ॥ 
দ্বিজরাঁজে দর্প করে, হইয়া সালীক। * 
অবোধ বগের প্রত, মগের মালিক ॥ 
সকল শরীর চিত্র,*বিচিত্র ব্যাভার। 
সাক্ষাৎ ব্রিপদ পণ্ড, মানব আকার ॥ * 
সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায় । 
কেবা রাজা, কেবা প্রজা১পুব! অতি দায় ॥ 
শ্ররামকাটারি হস্তে, সমরে লামিয়া 1- 
মাঝে মাহঝ ছাড়ে ভাক, খার্মিয়া খামিয়। ॥ 
ইরেস্তা বুকুলি তুনুঞ্জকামিয়া কামিয়া? 
নাচে আর গান পায়, খামিয়া থামিয়া ॥ 

চি 


৪৬ 


করিতা সংগ্রহ ।. 


কর্ণের উচিত ফল, অবশ্যই পাঁবে। 
আবাপতি হাবা অতিঃ বুবিলাম ভাবে ৭ 


ভ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জালাবে ? ৭ 
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিতছ কেন ঢলাবে ? 
শ্বেতবীর, বাস্থকির, উচ্চ শির টলাবে। 
রাজপুর, হয়ে চুর, রবাতলে তলাবে ॥ 

কোপে কোপে,তোপে তোপে,গিরিদেশ হেল।বে । 
জলে স্থলে, শক্রদলে, কাটচেল। চেলাবে ॥ 
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছই হাতে ঢেলাবে । 
ডাক্ছাড়ি, তুলে খ্আড়ি, গেঁপদাড়ি ফেলাবে ॥ 
কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাকা ডগ লেলাবে। 
ভুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেল! খেলাবে ॥ 
হত দ্িশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে। 
গাই পগাই স্বোগা, কামান্ধেতে গালাবে ॥ 
সেফায়েরা, বেঁধে ডের, রাজধানী জালাবে। 
বোকারার্জে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥ 
বত গোরা, মেরে হো'রা; ভবল ঝাল ঝালাবে। 
আবাপতি, হাব ভূপঃ বাঁবাণ্বালে পালাবে ॥ 


পঞ্চম খণ্ড । 


বিবিধ বিষয়ক 1 





কষ্চের' প্রতি রাধিকা । 
তড়িৎ্গতি ছন্দ | * 
ছে নটব্র, সর হে সর। 
ছি ছিকি কর, বসন ধর ॥ 
আমি অবলা, গেপের বালা । 
হলো কি জালী, ছু'য্লৌনা কালা ॥ 
করিলে ভারি, বিষম জারি। 
নয়ন ঠারি, বপিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ,' দারুণ নট। 
কুরুব রট, রসিক বট ॥ 
কি হাস হায়, কি ভাষ ভাষ । 
লাজ ন| বাস, ভাব প্রকাশ ॥ 
গোপী-সমাজে, ত্রজের মাজে। 
এমন কাষে, মরিহে লাজে ॥ 
আসিয়া! জল্দে হয় জলে । 
- কপ্মল ফলে, কি ফল ফলে ॥ 


৪৮ 


কবিতানংগ্রহ ! 


চল হে চল, লইব জল । 

কি ছল ছল, কি বল বল %. 
আমি হে দতী, নক যুবতী । 
আয়ান পর্তি, ছুর্দন অতি । 
না জীনে প্রম, মনের ভম ।। 
ননদী মম, সাপিনী'সম ॥ 
ননদী-ডরে, শরীর জরে। 
থাকিতে ঘরে, পাগল করে ॥ 
সরল নহে, স্বভাবে রছে। 
কুকিথা কছে, জীবন দহে॥ 
আপন বলে, কুপথে চলে । 
কথার ছলেঅসতী বলে ॥ 
বাক! ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ! 
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোন। অঙ্গ ॥ 
তব বচনে, প্প্েম রচনে। 
গোপিনীগণে, হাসিছেনমনে ॥ 
বিনতি করি, চরণে ধরি । 

কি কর হরি, লরমে মরি ॥ 
পাপ আস়ানে, গুনিলে কাণে। 


.গল্জনা-বাঁণে, বধিবে প্র্ণে ॥ 


তুমি গোপ্নুজ্গ গাল গোপাল, 
প্রণয় আল, কেন হে জাল ॥ 


. কবিতাসংগ্রহ। ২৪৯ 


গোকুলে থাক, গোঁধন রাঁখ। 
কি হাক হাক, কেনহে ডাক॥ 
সখ আধার, প্রেম ব্যাভার। 
কি ধার ধা, কি জানন তার ? 
* বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি। 
আমি রমণী, প্রমাদ গণি-॥ 
নিদয় বাশী, হৃদয়-ফ' চসি এ 
করে উদাসী, ছুটিয়া আসি ॥ 


শশী 


দীর্ঘ পয়ার । 


ওহে নিল ভ্িউ* ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ। 
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ ॥ 
মরি মুরলীর স্বরে, মি মুরলীর স্বরে। 
তোমার অধরে কেন, রাধা নাম ধরে ? 
থাকি গুরুজন মাঝে, থাকি গুরুজন মাঝে 1 
নাম ধরে বাজে ঝশী, শুন্কে মরি লাঙ্গে ॥ 
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে। 
কোন্‌ বংরশী এই বংশী, পেলে ঝর কাছে? 
ছি ছি জান কত ছল, ছি ছিজান কত ছল। 
বাশরী কিশেরী বুনি পাসরি সকল ॥ 
বাশী কেষুলে সরল, বাশী কে বলে সরল ? 


৫ ০ 


কবিতাঁসংগ্রহথ। , 


খলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥ 

গুনে মনোহর বাশী, শুনে মলোহর বাণী । 
ছল কোরে জল নিতে, যমুনাঁতে আসি ॥ 
বাশী কত,গুণ জানে, বাশী কত গুণ জানে । 
প্রাণ মন কেড়ে লয়, স্থমধুর গানে ॥ 

কত তান ছাড়ে তানে; কত তান ছাড়ে তানে। 
প্রবেশে অমৃত রস, অবলার কাণে ॥ 

স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ । 
উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্গ ॥ 

ভাল মুরলীর ভাব,-ভাল মুরলীর তাঁব। 
বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥ 

মন যুক্ত স্থখে ছুধে, মন যুক্ত সুখে দুখে 
অমৃত বরিষে বুঝি, ভুজঙ্গের মুখে ॥ 

শুনি বল বিবরণ, গুমি বল বিবরণ । 


বংশীধর বংশী ধর,কিসের কারণ ? 


তব বদন সয়োজে, তব বদ সরোজে। 
গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে ? 
আমি গৃহে যাই চোলে, অমি গৃহে যাই চোলে । 


: আর ঝুশী বাজায়োনা, রাঁধ। রাধা বোলে ॥ 


ভাব ও চিন্তা | 


ভাব, চিন্তা, এই ছুই, ভিন্থ ভিন্ন নাম। 
মনোহর মনোহীপে, উভয়ের ধাষ ॥ 

মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। 
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয় ॥ 
অধিকার করিরাছে, ত্রিভুবন জুড়ে । 

ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ॥. 
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা । 
অথচ উড়িয়া যায়) এ কেমন্‌ ধারা! 
উদয়ের গ্রাতি কিছু, হেতু তার নাই। 
বিষয় বিশৈষে শুধু) দেখামাত্র পাই ॥ 
দেখা পেলে রাখানভার, অন্কশা লয় কেড়ে। 
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥ 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্‌ ধর কোরে! 
আবার উদয় হয়, সন্তরূপ ধোরে ॥ 
এইকূপে আছে বাঁ স্বজে যায় আশা। 
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা ॥ 


২৫২ 


কবিতাসংগ্রন্থ। 


চিন্তার করিলে চিন্তা, চিত্তা হয় শেষ । 
অবশেষে চিন্তা ছাড়িতে হয় দেশ ॥ £ 
এক চিত্তা, ভিন্তাধোগে, নানী মূর্তি হয়। 
কখন কি ভাব ধরে,-জ্ঞানগম্য নয় ॥ 
এই চিস্ত।, মুর্তিভেদে, অন্থকুল যারে । 
বরহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥ 
থাকেল! দুখের চিস্তা, চিন্তার প্রভাবে । 
সন্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে॥। 
এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত। 
বিদ্যালাভ, বগ্তবোধে, স্থথ লাভ কত ॥ 
এই চিন্তা, মূর্তিভেদে, ছুখের আঁধার । 
একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার ॥ 
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা। 
আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা-।। 
মনেরে করিয়া দগ্ধ) তবু নয় স্থির । 
ক্রমেতে আহার করে; সকল শরীর 1 
অন্থকুল হও/চিস্তা, আমার এ মনে । 
কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে ॥ 


"ভাবের স্মভাঁব যাহা, ভেবে বোবা ভার। 


চি্তা সহ সমভাব,সকল প্রকার ॥ 
ভাবের অভাব না, স্বভাবত রয়। 
সকল সময়ে কিন্ত, দেখ নাহি হয় & 


কবিভাসংগ্রহ। ২৫৩ 


নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ। 
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস ॥ 
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বক্ষণ খাকে। 
তাই ভাব নিজ ভবৈ, স্থির ভ]ুবে রাখে ॥ 
ভাবেতে'অনেক হয়, দুখের উদয় | 
পুনর্বার সেই”ছুখ, ভাবে হয় লয় ॥ 
বুঝিলে নিগুঢ় ভাব, অভিপ্রাঞ্র স্বাসে। 
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥ 
কম্মুঃ মন, বাক্য তিন, লুপ্ত একঠাই। 
অথও ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই ॥ 


লিষ্ট 


হান্য। 


চে 

রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল । 
স্থজিলেন “মুখ” রূপ, ভাবের মণ্ডল ॥ 
সথরাগ বিরাগ আদি? মানস 'জাভান। 
হয এই, ভাবাকর, বদনে বিকাশ ॥ 
এই মুখ-ভস্থিভরে, ত্রাস্ত যত লোক। 
কোথায় উদয় স্বখ, কোথা উঠে শোক ॥ 
আনন কানন সম, ভম্ৰ উাহে শোভা । 
কতু নিরাননীরুর, কতু মনোলোভা ॥ 

২ 


২৫৪. 


কক্তানংএহ 


বিষাদ বিষম বাঁযুঃ বহিলে তথায় 
কণমাত্রে সর্থ্ব শোভা, লুপ্ত হোয়ে ফাঁদ 
তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত যলিনতা ৷ 
শুফ হয় ললিত, লাবপ্যবূপ লতা ॥ 
রাগরূপ খরতর, দ্রিনকর-করে । 

বদন ধিপিন-শোভা, একেবারে হরে ॥ 
নয়ন,নিকুঞ্জপুরে; জলে দাবানল । 

দগ্ধ করে চতুর্দিক, হইয়া প্রবল ॥ 

এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব যোগে । 
আনন অটবী-শোভা ত্রষ্ট হঙ্ ভোগে । 
ফলে যবে সখ সমীরণ বহে তথা । 
মধুর মাধুর্য মাত্র, শোভিত সর্ধথ। ॥ 
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে, পলক পল্লব। 

চঞ্চল পুতলি যেন, কুস্ুমবল্লভ ॥ 


. গণ্ষোগে বিকদিত, হয় কোকনদ। 


সঞ্চারিত রসূপে, হুন্ূপ সম্পদ 
হাসির হিযল্লাল উঠে, অধর পু্ধরে । 
দশন হংসের শ্রেণী, স্থখেতে বিহরে ॥ 
হায়রে বিচিত্র ভাব, বলিহারি যাই। 
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই 
দেখ হে রফিকগর্ণ! রমনী-ব্দনে | 
হাসির মাধুর্য কত, প্রণক্ষীমলনে ॥ 


কবিতাসংস্রহ৭ ৫” 


বলিতে বচন নাই, সে রস সুরস 1 
সপ্রমোদ- পর়োধ্বি-জলে, নিমগ্ন মানস ॥ 
আর দেখ মালিনী বিলোদ বিশ্বাধরে | 
হাস্য স্বোগে কত বধ, রদিকে বিতরে ॥ 
' যেমন বরধাক্ষালে, মেঘাবৃত দিব।। 
অকম্মাৎ হুর্য্যোদয়ে, সুধোদয় কিবা ॥ 
অথবা শিশিরকালে, ফুল শতুদল্‌,। 
মধুপানে মহাস্ুখী, মধুকরদল ॥ 
গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপদ্ম বিলোকনেন। 
অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে ॥ 
মৃছ সু হালি শে, অুস্থ্' ৰ্চনে 1 
শ্নেহরদে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥ 
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি | 
সরলতা তোর গুণেঃ হইয়াছে দাদী ॥ 
আর এক হান্য শোভা, ভাবুক-বদনে |, 
চঞ্চলা চপল! দিশি, শোভিত সঘনে | 
অথব। গগনে যেন,নক্ষত্র সঞ্পাত। 
অচির উজ্জল দীপ্তি, ক্ষরে অকশ্নাত ॥ 
এই আছে,এই নাই, এই আরকার। 
কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চার )) 
অপর মধুর হাসি, স্বধুহ্ী অধরে। 
পন্ররাখমনি্সিম, গিগ্ধ আভা ধরে | 


২৫৬ কবিতাসংগ্রহ। 


স্মেরমুখে শীতল, স্বভাঁব প্রকাশিত । 
হেরিয়া প্রশান্ত মন, হয় হরধিত ॥ 
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর । 
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অস্তর ॥ 
কেবল ত্বণার হাস্যে, দ্বণাঁর প্রভাৰ। 
হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব |॥ 


কাল কন্যার সহিত বর্ধবরের বিবাহ। 


কাল-স্থৃতা সর্ধনাশী, সংহারিণী যেই । 
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥ 
ভগ্রকালে, লগ্ন স্থির, মগ্র স্থখভোগে । 
শুভক্ষণে, শুভকর্্ম, গগুগোলযোগে ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু । 
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরেন নাপিত হইবে কোন জন । 
আপনি আপন সুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥ 
স্ুঢারু শিবিকা [দিধ% রাত্রি তার চাল । 
তাহাতে চড়িল বর, বারো চঁক্রপাল ॥ 


কবিতাসংগ্রন্থ। ২ 


প্রক্কতি মালিনী কত, দেখিতে সুন্দর । 
"ধুমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥ 
অধ উদ্ধ জ(ভি কিবা, মাঝে তার-স্কাক। 
সেই ফাঁকে চেপে ফাটেঃ বংসার গবাক ॥ 
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে শরীর । 
চমকিত সব*লোক, দেখে তার কাজ ॥ 
এমন জীকের বিক্বে, আর নাতি হয়) 
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভূবনময় ॥ 
কাদস্বিনী রামাগণ, নান! তাব্ধরে | 
ধরিয়৷ বরণভালা, স্ত্রী-আচার করে 1 
কত.জাক বাজে শক, উলু উলু মুখে । 
কত সাজ সাজজার়েছে* বাজায়েছে হুখে 1॥ 
জন্ধূপমী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া । 
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ।। 
রীতিমত সাতবার, স্পিড়ি হাতে নিয়া 
ঘুরিয়াছে 'দাতবার, সাত পাক দিয়)" 
তারা, তিথি আদিস্করি, শঙ্গা। শালী যার1। 
কাণ,ধোরে কাহুটি, দিয়েছে কত তারা ॥ 
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হটরি। 
শরদ গরদ বসত, বরসজ্ঞ! ভারি ॥ 
কুয়াদার মছলন্দে, কর উদন বার । 
শীত ধতু পীরাইল, নীতির ৮7) 


২৫৮ 


কবিতাসংগ্রহ 


বসস্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার । 

ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাঁগ্ডার ॥ 
কুটুম্ব অয়ন* পক্ষ, নিমস্বণ লোয়ে। 
এসেছিল বিয়ে দিতে; বরষাত্রী হ্োকে ।1 
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্তিত। 
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত 11 
আমাদের পরমাঘু, কোরে জলপান । 
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥ 
ওলাউঠা বিকার, বসস্ত আর জর। 

আর আর তয়স্কর, কার্ধ্য বছতর ॥ 

এর সব রবাহুত, কত পালে পালে । 
হোয়েছিল রেয়োঁ ভাট, বিবাহের কালে || 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া । 
আশীর্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়া ॥॥ 


, বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর । 


মাচ. নিয়! ঘরে গিয়া, বউর্ভাত কর ॥ 
একা তুমিলএসেছিলে, চোনে যাও এক]। 
দেখে! যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥ 


রে 


নিরিরীজের প্রতি মেনকা ॥ 


শা শাশিশ চি 


স্বপনে হেরিয়। তারা, তারাবশরা*্ঝুরে ধারা, 
ধরণীধরেক্জরদারা, 
শোকে সারা শখ্যা হতে উঠিল । 
কান্দিয়। ব্যাকুল রাণী, মুখে নাহি স্বরে বাণী, 
শিরে হানি প্াক্মপাপি, 
গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাপে ছারবাসী, 
স্বামির সকীপে আসি, 
রে$দনবদনে রাণী কহিছে। * 
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক, 
সদা ছুখ' ফাটে বুঁক,' 
দিবামিশি খেদে তন দহিছে ॥ 
ছুখে দগ্ধ হর*দেহ,  ছুহিতারে' আনি দেহ, 
উমা বিন! গ্ঠুহি কেহ, 
, ভন্কে মন স্থির নাহি রহিছেও 


তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, 
বিদীর্ণ হইত প্রাথ, ৮ 
পাষাণ বলিয়া সুধু সহিছে ॥ 
কেমন কর্মের সুত্র, - সল্িলে ভূবিল পুত্র, 
অন্মার সমান কুত্রঃ ন 
অভাগ্িনী বুঝি আর নুই হে। 
সবে মাত্র এক কন্ঠে, মা বলিতে নাহি অন্তে) 
"এক দিবসের জন্যে, 
সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে॥ 
লদাই ম্বভাকে মত্ত, না লও উমার তত্ব, 
বুঝেছ কি গৃ়ত ্ব, 
কি কহিব তুমি *ও স্বামী হে। 
এসচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি, 
কি হবে ছুর্ার গতি, 
জেতে নারী যেতে হারি আমি হে। 
ছুহিতঃ ছখিনী যার, বেচে কিন্তু স্থথ তার, 
রাজ্য হউক ছার খার, 
কিছুতে ন। সাব আছে আর হে। 
শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্নজল, 
আহার ধুডুরা ফল, « 
বিদ্বতল বাসন সার হে॥ 
অগ্নিলাগা। ভাল ভাল, নাম কাল-কাল.কাল, 


কবিতাসংগ্রহ | ২৬৯ 


নাহি মানে কালাকাল, 
*. চিরকাল সুখে কাল কাটে হে। 

একভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে, 
তাল দেন কাছে কাছে, 

".. তালে তালে নাচে নানা ঠাটে হে ॥ 

একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ, 
কোথা মাতা কোথাবাগর, 

ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে। রঁ 
গৃহযোত্র গোত্র গাই, কিছুর ঠিকানা নাই, 


বিষয়ের মধো ছাই, 
একেবারে তাই সার কোরেছে। 


পরিধান ব্যাপ্রাল, *শিরে কটা জটাজাল, 
চক্ষু লাল মহাকাল, ঁ 
আপনি বাজায় গাল স্থখে হে। 
দারুণ পাগল শৃলী, * স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি, 
স্ছহাতে মড়ার খুলি, 
আগম নিগম* পড়ে মুখ হে ॥ 
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্িল জামাতায়, 
ভাসাইল ছুহিতায়, , 
দাকণ ছঃখের সিন্কুঙ্গলে হে! 
পিতামহ বল বারে, ২৯ ক্পতামহ বলে তারে, 
*. প্রুক ধিক্‌ দেবতারে, 


কবিতা সংগ্রহ ॥ 


কি বলিয়া দেব-দেব বলে হে? 
তুল্যবোধ রাগারাগ, . স্তবে নাহি অনুরাগ, 
কুবাকো; না করে রাগ, 
ভালমন্দ্,কিছু নাহি জানে হে। 
শ্মশানে মশানে যাক়্॥  ভূত-প্রেত সঙ্গে ধায়,* 
ছাইভঙ্ম মাখে গা, 
কাদে হাসে হরিগুণ গানে হে ॥ 
রাণী যত বাণী ভাষে, . মনের আক্ষেপ নাশে, 
অদ্রিনাথ শুনে হাসেঃ 
অবিদ্টার অব্ঞা ঈশানে ছে। 
প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্মা শিবশিব, 
রাণী তা বুধধিৰে কিবা, 
সারমন্্ম ষেদে নাহি জানে হে! 
সমবৌধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব, 
জামাতা সে পদাশিব, 
ম্হামান্ত দেব অগ্রভাগে ছে । 
হেসে কছে গিৰ্বিবর,। «*মেনকা ব্চন ধর, 
শিবনিন্দা তবে কর, 
দক্ষযজ্ত মনে কর আগে হে। 


গু 
এত ৩ 


বর্ষার নদী। 


রে 


প্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্বে ছিল ধরাঁতলে, 
কশ। ঈদী বালিকার প্রায়? 

না ছিল রসের রঙ্গ, শ্ধুজ্যুর ধূষর অঙ্গ, 

তরঙ্গের রসহীন তায় ॥ 

রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার, 
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার। 

হেলে হে চালে-বাছছ,. ঈবিগুল_ লাবপ্য তায়, 
দলিলে সুখের নাহি পার 


বাবু দ্বারকানাথ কক %্* %* মৃত্যু? 


ষক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, * সকথ্ি তোমার ভক্ষ্য, 
“এত খেয়ে নাহি মেঠে খাই। 
ভয়ানক নাম মুত্যু, গুনিঙলই হয় মৃত্যু, 
হাঁরে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ? 
নাশিতেছ এই বিশ্ব এ না হও দৃশ্টঃ 
সদৃশ শরীর ভয়ঙ্কর । 


২৬৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 


হুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ দাতে, 
মুরহর ধাতা ম্মরহর ॥ প্র 
গজ গাতী উষ্টরহ়্। . . কিছুই অখাদা নয়, 
সমুদ্র করিতেছে শ্রাস। 
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক, 
ধর্ম হয়ে ধর্্কর্শ নশি। 
খরতর বেগধর, _ লম্বোদর রত্বাকর, 
নিরস্তর তরঙ্গ গভীর। 
ভগ্ন করি ছুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়, 
শুষ্ক কর অমুদয় নীর 1 
দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ”. " গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু স্ুখদাতা। 


তুমি তাঁরে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা | 

গহন কানন ঘত, _ ক্ষণমাত্রে কর হত, 
দাবানল প্রজ্জলিত করে! 

নাহি রাখ অবয়ব) - - উদরায় স্বাহ সব, 
ব্যান্র-আদি জন্ত খাও ধোরে ॥ 

বত সব পঞ্চীকৃত, তৰ গ্রাসে আছে ধৃত, 


মৃত হর স্থিত নহে কেহ! * 
ব্কঞ্ ক্রি পঞ্চভা, ভি যন পাতি ভা, 


কবিতাসংশ্রহ।. 


অগোচির বসত যারা, তোমার গোঁচর ভারা, 
র্‌ “বিকট বদন ছাড়া নয়। 
গয়ায করিয়া বাস, স্কুত প্রেত কর নাঁশ, 
কিছুতেই অকুটি নাহয় 
ভীমতর নিশাচর, নাম গুনে জর জর, 
থরথর কাঁপে নরগণ। 


সে রাক্ষম তব আগে, রেণু ভুলা কোথা লাগে” 


রাক্ষসের রাক্ষন মরণ ॥ 
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে [বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুড যার। 
ভুমি তার সব বংশ... অ্রেতাযুগে করি ধ্বংস, 
একেবারে করিলে আহার ॥ 


রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,” 


- কত খেলে নাহি তার লেখ! । 
ভবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি, 
বেঁচ থেকে যদি পাই দেখা ॥ * 
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে*  ভ্ক্রুণ করিলে সুখে, 
কুরুকুল পাওুকুল যত! 
কুলের শেষ*করি, মৃষলের বেশ ধরি, 
” ধদুকুল করিয়াছ হত ॥ 
সংগ্রামে করিয়া বল, হক মঙ্গলের অমঙ্গল, 
* বানাইয়া গিজিনীর গেটে। 


৩৩ 


২৬৫ 


স৬৬ 


কবিতায়ংগ্রহ। 


ঘর বাড়ী পরিজন, ভুলে ফেলে মেওয়া বন, 
মাটা শুদ্ধ পুরিয়াছ পের্টে।  * 

লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালো ছুই দলে, 
সে দিনেতে করিক্সা নিধন। 

টুপি কুষ্ধি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গৌঁগ, 

সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥ 

বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জস্ত নানা, 

কত খেলে সংখ্যা নাহি তার। 

কেবল খাবার ধম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, 
মৃত্যু তোর পাকে নমস্কার ॥ 

শত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড়খতু পরিবার, 
সমুচয় পের্টে দেয় পুরে ॥ 


আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার, 


সবে বদ্ধ কাল তব পুরে। 
ছাই ভন্ম যাহা! পাঁও, “ সকলি শুষিয়া খাও, 
দেখে শুনে হারা হই দশ 
দিবানিশি চলে মুখ, .্রাস্তি নাই একটুক, 
এত খেয়ে পাক পায় কিসে? 
কন্তাপুভ্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আফি পিতা মাতা, 
শোকাকুল গ্রতি জনে জনে । 
ভ্রিসংসার ছারখার, ** বনিবার বারিধার, 
বিধবার নীরদ নয়নে 


কবিতাসৎগ্রহ। ২৬৭, 


কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট 
৭* ইষ্ট সুধা কেমন প্রবল ) 
নদ নদী খাও তবু নির্বাণ না হয় কতু। 
প্রজ্ছ্পিত জঠর অনল 1 
পল পাত্র কাল মদ্য, : উশলীর ভ্রব্য অদ্য, 
মত্ত স্দাথাদ্য গুণ গেয়ে। 
বার বার বারযোগে, পুষ্ট তন ছষ্টভোগে, * 
মাস মাস মাস মাস বেয়ে ॥ 
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম, 
অধম না দেখি আর হেবী। 
দেখা পেলে বিধাতাক্স। :.রিশেষ স্ধাব তায়, 
তোর সৃষ্টি কর্দিলেন কেন & 
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে।* 
দুর দুর পাপী ছুরাচাঁর। 
এত দ্রব্য দিলি ঈাতে& প্রাণের দ্বারকানাথে, 
তৰুতুই করিলি আহার ॥ * 
গুণে বশ দিগ্রশ। * গুন করে যার যশ, 
কাল তুই কাল হলি তার। 
এই দেখ সবে ক্ষন, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্তঃ 
জগৎ করিছে হাহাকার ॥ 


৮৮, স্ছটি 


প্রেমনৈরাশ্য | - 


বার তরে আকু্চন, করিয়া! কাঁতর মন 
এ অবধি না হইল স্থির । 
স্তাহারে এখনে। আর, আশ। আছে পাইবার, 
আরেমুগ্ধ মানস অধীর ॥ 
: পুর্বে ধদি ট্দবাধীন, দেখা হতো। কোন দিনঃ 
উভয়ের হাসিত নয়ন । 
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা, 
হেট করে বিংনাদ বদন ॥ 
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখঃ 
যথা নিশা! টঠদের উদয়ে। 
দে সুখদ শশবধর, - সশঙ্কিত নিরন্তর, 
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে ॥ 


হবেনা হবার নয়, ,মনেতে নিশ্চয় হয়, 
তবে কেন মিছে আশ! ভ্রমে। 
অধীর মানস মম, হয়েচ্ছে বধির নম, 


প্রবোধ মানেনা কোন ক্রম ॥ 





প্রেম । 


যথার্থ প্রেমের পথে, পেখিক যে জন । 
নির্মল জলের প্রায়, সিপ্ধ তার মন ॥ 
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপ্পনটর ভাবে । 
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ।' 
সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষেবু সুখ । 
ভরমে কভূ নাছি দেখে, ছলনার মুখ ॥ 
রসের রমিক সেই*পরিপূর্ণ রসে। 

ভূবন ভূলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥ 
ভাৰ তুলি ন্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে ॥ 
মিত্রন্ূপ চিত্র করেন হৃদয়ের পটে।। 
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা । « 
মানস বৃক্ষেতে ভার, মনোহর বাসা | 
প্রতিক্ষণ প্রতীন্মণ, অনুরাগ ফলে । 

পড়া পাখী না গড়াতে, কত বুলি বলে ॥ 
আখিরু'উপরে পাখী, পালক নাচায় । 
প্রতিপক্ষ গ্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায় ॥ 
প্রেমের বিহঙ্গ কৌহ ভালবাসি মনে । 
আদরে গ্পুষেছি তারে, হদয় সদনে ॥॥ 


হ্৭০ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পোষমান! পড়া পাখী, দরিদ্রের, ধন । 
সাবধ।নে রাখি কত, করিয়া যতন || ” 
পোড়া লোকে গাগৃচক্ষে, দৃষ্টি করে তরে ) 
আর আমি.কোনমতে, দেখাবনা কারে ।। 





প্রণয়ের প্রথম চস্বন। 


প্রণয় স্বখের সার, প্রথম হৃম্বন । 
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন 
আছে বটে অমৃত,?গঅমরাবতী পুরে । 
প্রেমোদিত করে যাহে, যত সব স্থুরে ॥ 
উথলয় স্তথসিন্ধু, খুনে এক বিন্দু। 
যার আশে গ্রাসে রাহ, পুর্ণিমার ইন্দু ॥ 
নে ক্ষুধার স্থধ! মাত্র, নাহি একক্ষণ। 
বদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুন! 





অপরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র । 


রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পানর ॥ 
যাঁর লাগি হলো ধ্যংর, যদুবংশগণ । 
স্বভাবে অভাব সদা, রেবতীব্ুলণ ॥ * 


কবিতাসংগ্রহ ॥ ২৭১ 


অদ্যাবধি মদ্যমীত্র, পানীয় প্রধান । 
*বিদ্জন খাদা মাঝে, সদ্য বিদ্যমান ॥ 

এমন মধুরা সুরা, নাহি চার মন | 

যদি পাই প্রকে ॥ প্রথম চুম্বন ॥ 





অমল কমল'সম, কবিতার শোভা । 
ভাবুকের মন তাহে, মত্ত মগপুরোভা ॥ 
ছুপ্ধপানে মুগ্ধ যথা,.ভাবক্ষের মন । 
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥ 
বাহ/ঃর প্রসাদে পরিহত, পুভ্রশোক । 
পুলক আলোক পা, ভাগ্যহীন লোক ॥ 
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন । 
বদি পাই প্রণরের, প্রথম চুস্ধন ॥ 
গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আকর ।, 
রজত কাঁঞ্চনময়, সুমেরু শেখর ॥ 
নান! রড পরিপূর্ণ রত্ধাকজ জলে । 
গলুক্কা মুল্যযুক্তাঃ অনেক সিংহলে ॥ 
কুবের নয়া যদি, এই সমুদয়ু। 
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয় ॥ 
ক্ষেপণ করিব দুরেগ্রহারি চরণ। 

হদ্দি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুহ্ছন ॥ 


২৭২ কবিতাসংগ্রহ । 


তত্র মন্ত্র পূর্াপাদি, সর্বশান্ত্রে শুনি । 
পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত মুনি ॥ * 
ইহধরা ছুখতরা, অসার সুংসার 1 

নহেক তিলেক সুখ, স্ধার সঞ্চার ॥ 
মুনীনাঞ্চ, মতিত্রম এইস্থলে ঘটে ॥ 
নতুবা অধুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥ 
দেখাইক কন্ত স্থখ, এ তিন ভূবন ॥ 

যদ্দি পাই প্রণয়ের, প্রথম চু্ঘন ॥ 


পাপী 


নয়নে নিরখি প্রকুটিত পন্মবন । 
স্থমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥ 
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন । 
সহজ সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন ॥ 
রসনা রসবারি, খর আোতে বয়। 
শিহরে সর্ধাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লঙ্জীভয় ॥ 
এইব্প স্বর্গক্ভাগ, লতি সর্বক্ষণ । 
যদি পাই গ্রণয়ের, প্রথম চুদ্বন ॥ . 


শশী প 


প্রণয়। 


বছদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অন্গ্রাগী, 
আশাপথে আশা ছিল এক!। 

সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন. সেই নিধি, * 
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥ 


নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গিঃ 
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ। 
স্বভাবে স্বতাববশেঃ যশযুক্ত নিজ যশে, 


হ্েহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥ 
ভাবের করিয়া স্প্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি, 
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে। 
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকাঃ 
নঞ্জনের পলকে পলকে. ঈ 
বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে, *. প্রেমৈকের ক্ষুধা হরে, 
বাক্য শুনি ত্রাস্ত হয়ে মনে। 
পিকবর মধুকয়, শুনে স্বর অর জর, 
নিরস্তর ভ্রমে বনে বনে ॥ 
মনে মনে এই চাই, কান থানে নাহি যাই, 
* ক্ষগুমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে । 
ন্ভ 


হ্‌ 


৭8 কবিতা সংগ্রহ $&৮ 


প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে।  * 
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে, 
ভাব দেখি ত্রিভুব্ন 'ভোলে। 
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্ধফো টা পদ্মফুল 
পব্নহিলোলে যেন দোলে ॥ 
“তুলন! তুলনা, তার, তুলনা! কি আছে আর, 
সে রূপের নাহি অন্ুরূপ। 
* হান্ততর| আন্তখানি, গলিত অমৃত বাণী, 
ললিত লাবণ্য সপরূপ ॥ 
কলেবর কমনীয়, নহে কাষ গণনীয়, 
রতির সে রমণীয় নয়। 
“ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বতাবে স্বভাবপ্রিয়, 
ত্রিযন হেরে ভ্রিয়মান রয় ॥ 
অনুরাগ অভিপ্রায়। "স্থররূপে দীপ্তি পায়, 
” . আশা চাক উভয়ের আশ্টা। 


দয়া প্রেম সরলত্,  , এক ঠাই যুক্ত তথা, 
হৃদয়েতে মাধুর্য্ের বাসা ॥. 
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত, 


মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে। 
বিপক্ষেরে দৃষিয়াছে। * *শোকসিদ্ধু শুধিয়াছে, 
তুষিয়াছে সস্তোষেরে স্থথে ॥ 


কবিতাঁসংশ্রহ । ২৭৫ 


আগে মন- ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে, 
».. গ্রলিয়্াছে স্নেহ রস নিষ্বা। 
মম ভাবে কীদিয়াছে, _কত ছাদ ছাদিয়াছে, 
বাবিয়াছে গরম ভি ছ্িয়ী 
দৈখিয়্াছি বত ক্ষণ “কত সুখ তত ক্ষণ, 
প্রণক্ষের নানা ফাদ ফৌদে। 
এখন নাহিকো দেখে, কি ফুল জীবন রেখে” 
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥ 
আমারে বিনয় করি, ছুট হাতে হাতে ধরি, ্ 
দেখ! যায় ওই যায় চোলে। 
রাছ তার বাক্য আসিঃ . ধৈর্ধ্শশী গেল গ্রাসি, 
হাসি হাসি আসি” আসি বোলে ॥ 
হাসি হাসি আসি বলে, গুনে ভাসি আখিজলে, 
এসো এসো কোন্‌ মুখে বলি। « 
নিষেধ করিব উঠে, ? দেখে লাহি-সুখ ফুটে, 
মন্মের আগুনে শুদ্ধ জলি॥ 
তদবধি আমি নই, * আফ্কিআর কারে কই, 
আমি আমি কৰ আর কারে? 
সে ধদি আমারুহয়,। " আমারে আমার কয় 
আমার কহিব আমি তারে ॥ 
সে দিন পাইব কবে, ৯ ওকবে বা মঙ্গল হবে, 
« অমুঙ্গল কপালে আমার। 
ভ 


৭৬ কবিতাংগ্রহ ! 


উদ্দেশে ওদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে, 
_ আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥ 

সে যখন মনে জাগে, - কিছু নাই ভাললাগে, 
ভাঁবি শুদ্ধ বিরলেতে বনি। 


স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপুর্ণ চিত্ত পা, 
গাত্র হতে অগ্নি পর়ে খসি ॥ 
*সে ষদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়, 


দেখে যাৰে কিরূপেতে থাকি। 
এবার পাইলে দেখাত স্বখের না হবে লেখা, 
রেখা দিয়! একা কোরে রাখি ॥ 


রি 


প্রণয়ের আশা। 


কত আর রব তার; আসা! আশা লোয়ে? 
দিন দিল ভঙ্গ ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥ 

সদ! যার প্লেহভার, শিরে মরি বোয়ে। 

আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে? 

একাকী রোদন করি, এক গানে রোয়ে। 

বিরহ যাতনা আর, কত রব'সোয়ে £ 

বুঝি তার আশাখখ, পরিপূর্ণ ্বথ। 

কখনো! জানে নাব্জনে, নিশার হুখ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ৷ ২৭৭" 


এমন ন]1 হলে পরে, দেখা দ্বিত ফিরে। 
"আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা । 
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥ 
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে। 
আমার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেঁদে ॥ 
বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধনা-মানে। 
আমার বলিয়! তারে, নিতান্ত সে জানে ॥ 
সবে তার এক মন, এক ঠাই বধা। 
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
হোক্‌ হোক্‌: তার হাক, সুখী আমি তাতে। 
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ? 
দি না আসিবে সেই, বাধাপ্রেম; ছেড়ে। 
ছলেতে আমার মন+ কেন নিলে কেড়ে?" 
বখন বিরলে সেই, 'বোসে রবে একা। 
এই কথঠিবোলো তারে, হলে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমারঃ মঙ্গল ঞেন হয় । 
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয় ॥ 
ই্জিতে বলিবে সব, যে স্থখেত্তে আছি । 
ছাড়া হনে কাড়ামন, ফিরে পেলে,বাচি & 
বুঝায় রলিও তাকে অতি ধীরে ধীরে । 
একবার গুথ| দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥ 


শর 


রিলাতের টোরি ও হুইগ। 


কিছুমাত্র নাহি জানি রায় রাম হরি। 
কারে বলে রেডিকেল, ক্লারে বলে টোরি 
হুইগ কাহারে বলবে, কেরা, তাহ! জানে । 
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে ॥ 

টোরি আর ছুইগের, যে হুন্'প্রধান । 
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান: ॥ 

-গুণে করি গুগান, দোষে দোষ গাই । 
শুধু সুবিচার চাই, শুধু স্থবিচার চাই ॥ 
ামাদের মনে আর, অন্য.ভাকনাই। 

শুধু সুবিচার চাই ॥. 





নিতান্ত জুবধীন দীন, এদেশের লোক ! 
প্ক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদ! মনে শোক ॥ 
ব্াজোর মঙ্জল হেতু; খ্যাকুল সকল । 
প্রতিক্ষণ প্রতিক্ষণ রাজার কুষ্ন ॥ 


কবিতাসিংগ্রই। ২৭ 


চাতকের ভাব যথা» জলদের প্রতি । 

সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীর্তি ॥ 

বাহাতে দেশের স্ুখু, চিন্তা করি তাই। 

শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥1 

আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥ 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 


ডি 


চারিদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জলে । 
নির্বাণ করহ বিতু, সন্ধিবূপ ভুলে॥ 
রণরঙ্গে গাণী নাশ, বিষাদের হেতু 
বিবাদব-াগরে ধা অঁক্যারূপ সেতু ॥ 
সন্ধিযোগে দান কর, শীস্তিগুণ রস। 
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ রী. 
প্রশংস! পুশ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাই । 
গুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই 
আমাদের মনে আর, অন্ত তাৰ নাই |" 
শুধু সু্ধিচার চাই & 
পরিবর্ভূকর সব, নিয়মের দেযষ। 
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ ॥ 
জন্ম বর্ম ধন্্ব বীর্সি,্লাতি আর দেশ! 
ফোন জ্ব্প কোন পক্ষে নাহি থাকে দ্বেষ ॥ 


৮০ 


কবিতাসংগ্রহ ৷ 


নিশ্খ্ল নয়নে কর, রুপাদুষ্টি দান, 

একভাবে ভাব মনে, সকল সমান ॥ 

মাঙ্গলিক সব কার্যে, কেহ যেন পাই? 

শুধু সুবিচার চাই, শুধু স্থৃবিচার চাই ৪ 

আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই গু 





ভর্জন ভক্তরা ভয়ে, ভীত লোক সব ॥ 
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব & 
পনীরর্পো খ্যাতাপন্ন, জমীদার যাঁরা । 
লীলাচমর শক্ত দায়ে) যারা বায় তারা ॥ 
শমনের সহোদর, নীলকর ঘত। 
ধনে প্রাণে প্রজাদের, ছুখ দেয় কত ॥ 
সঅত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাই । 
শুধু স্ববিচার চাই, শু স্থবিচার চাই এ 
গানাদের মনে আর, অন্য ভাবনাই ॥ 
শুধু হববিচার টাই ॥ 





প্রভ।তের পদ্ম $ 


সহত্রকরের করে, কিবা শে।ভা সঞ্জাঁবরেঃ 
সে রূপের নাহি $সন্থুরূপ। 
নপিনী ফেলিয়া! বাস, ঝ্বন্তার করিয়া বাস, 
প্রকাশ কোরেছে নিজ রূপ। 
মাগার অচল খুলে, প্রিয় পাঞ্ছন মুখ তুলে, 
হেসে হেসে কি খেলা ধখলায়। 
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয় কর, 
গ্েহে তার বদন খুছায় ॥ 
শেচে নেচে ক্ষণে ক্কণে,* হেটসুজ্খ পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবের আভাষ ॥ 
কমল দলের তলে, রবি-ছবি জঙগে জ্বলে, 
বিদূরিত ছোতেছে নিলাস ॥ 
দলগুলি উঠো উঠো) মুখ্ন্ীঙ্মি ফোটে! ফোটো, 
ছোট্ট ছোট কমলের কলি। 


২৮২ কবিতাসংগ্রহ | 


মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে, দলে, 
ক জু ক 
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর ।. 
মধুলোভী মধুত্রত, পাইয়াছে সদাব্রত, 
লুটিতেছে মধুর ভাওার | 





কবি। 
চিত্রকর চিত্র সরে, করে তুলি তুলি। 
কবিসহ তাহার তুন্মনা, কিসে তুলি ? 
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব । 
তুলিতে তুলিয়! রঙ্গ, লেখে সেই নব ॥ 
ফলে মে বিচি চিত্র, চিত্র অপরূপ । 
কিন্ত তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ 1 
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কৰি। 
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥ 
কিরা দৃশ্য কি অদৃষ্য,-সকলি প্রকট ॥ 
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিব্ট ॥ - 


কবিতীসংশ্রহ | ২৮৩ 


ভাব, চিন্তা; প্রেমঃ রস, আদি বহুতর। 
' সমুদক্ধ চিত্রকরে, কবি চিত্রকর ॥ 
পটুয়ার চিত্র ক্রমে £ রূপান্তর হয় । 
কৰি-চিত্র কি ব! চিত্রঃ বিনাশের নয় | 
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ। 
কৰি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥ 
গদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ 
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় ছুখ | 
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা । 
ভাবনীরে স্নান করি, জব হয় শিলা ॥ 
তুঙ্যরূপে তৃষ্ট হয়, খন আর বন। 
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন ॥ 
রসিক জনের আর, নাহি খাকে ক্ষুধা । 
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণেষায় সুধা ॥ - 
জগতের মনোহর/-ধন্য ভাই কৰি । 
ইচ্ছা হ: হ্ৃদ্দিপটে, লিখি ভোর ছৰি & 


মাতৃভাষা ।. 


মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে, 
থল খল সাহাস্য বদন । 
অধরে অমৃত ক্ষরে) আধা আধো মৃছ্শ্বরে, 
আধো আধো বচর্দরচন। 
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নহি কটুভাষা, 
- ব্যাকুল হোয়েছ ক তান্ব। 
মান্মামা-মাবাব| বাবা, আবে, আবো) আবা) আব) 
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥ ৭ 
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, _  উগ্টিল মনের সুখ, 
একে একে শিখিলে সকল। ৃ 
মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ জুজু ভূত, ছুঃচো, সাপ, 
স্বলঃ জল, আকাশ, অনল ॥ 7 
ভাল মন জানিতেনা, অলরমূত্র মানিতেনা, 
উপদেশ শিক্ষা হোলো বত। র্‌ 


কবিতাসংগ্রহ। ২৮৫ 
পঞ্চমেতে হাঁতে খড়ি 


খাইয়া গুরুর ছড়ি 
পাঠশালে পড়িয়াছ কত। 
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে 
বস্ত বোধ হইল তোমার 
পুস্তক করিরা পাঠ, 


দেখিরা ভবের মাটিঃ 
হিতাহিত করিছ বিচার ॥ 
বে ভাষায় হোয়ে প্রীত, 


প্ররমেশ-গুণগীত, 
বৃদ্ধকালে গান কর যুখে। 
মাতৃ সম মাতৃভাষা, 


পুরালে তোমার আশা 
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥। 


হদেশ ! 
জাননা কি জীব তুমিঃ 


জননী জনমভূ্িঃ 

যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে। 

থাকিয়া মায়ের কোলে, সস্তাহ্ন জননী ভোলে, 

. কে কোথায় এমন দেখেছে 2 
করিরা বাস, 


ঘুমেতে_পুরাও আশ, 
জাগিলে না দিবা বিভাবরী। 
ক কাল হরিয়াছ। ৮ 


এই ধরা ধরিয্াছ, 
শননী-জঠর পরিহরি | 


২৮৬  কবিতাসংগ্রহ। 


ধার বলে বলিতেছ, , যাঁর বে চলিতেছ, 
যার বলে চালিতেছ দেহ। 

ধার বলে তুমি বলী, .. তাঁর বলে আমি বলি, 
ভক্তি ভাবে কর তারে ল্েহ ॥. 

্রস্থতী তোমারে যেই, তাহার গ্রশ্থভী এই, 

_ বহুমাতা মার্তা সবাকার । 
- কে বুঝে ক্ষিতির-রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি, 

জনকের জননী তোমার ॥ 


কত শস্য ফলমুল, না হয় যাহার মুল, 
| হীরকার্দি রজত কাঞ্চন। 
বাঁচাতে জীবের অস্ত, _ বক্ষেতে বিপুল বন্থু» 
্ বন্থফততী করেন ধারণ ॥ 
সুগভীর রত্বা্চির। , হইয়াছে রত্বাকর 
.. রতমরী বন্ধার বরে। 
শৃন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দীন, 
তরণি ধরকীরাী-করে ॥ 
- ধরিয়া ধরার পদ, - - পেয়ে পদ নদী, নদঃ 


জীবনে জীবন রক্ষা করে 

মোহিনী মহীর-মোহে, . বহি বার বন্ধু দোহে, 
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥ 

প্রীতির পূজা ধর, - পুনকে প্রণাম কর 
প্রেমমরী পৃথিবীর পছ্ে 7 


